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'বাঙালীর নতাত্বিক পরিচয়” ১৯৪২ ত্রীষ্টাকে হিন্দু মহাসতা কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়েছিল। বোধ হয় নৃতত্ব সম্বন্ধে বাঙলা ভাধাম্ এইটাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনা । পরুবর্তাঁ কালের কর্মবাস্ততা ও পারিবারিক বিপধস্বের মধো এই 
বচনাটির কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিপাম | মানস ছই মাল পৃে 
আমার সহকর্মী গ্রকানাইলাল বস্থ তার কাছে সংরক্ষিত এই গ্রন্থের একখানা কপি 
আমাকে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর “জিজ্ঞাসা প্রকাশনের স্বরাধিকারী জীত্ীশফুষার 
কুণ্ড মহাশয় এর পুনদু দ্ুণের বাবন্থ! করেন: কাপের তিমির গহুবরু থেকে উৎখনিত 
এই বুচনাটিব পুনরূ্রণের বাবস্থা করে তিনি বিশেষভাবে আমার ধন্তবাদাহ 
হয়েছেন । বখানির দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত জনলংখ্যা-সমূহ আছম-হমাবির শেষ 
অধিগত বিবরণী অনুযায়ী পরিবতিত হয়েছে এবং বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়টি নতুনভাবে 
লিখিত হয়েছে । তা ছাড়া, বইখানি যেমন ছিপ তেমনই আছে। 


রাস পৃশিষা, অতুল হর 


২*শে কাতিক, ১৩৮৩ 


প্রথষ অধ্যায় 

বাণ্ডালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 
দ্বিতীয় অধ্যায় 

বাঙলার নৃতাত্বিক বনিয়াদ 
তৃতীয় অধ্যায় 

বাঙগার জাতিবিস্তাস ও নৃতাত্বিক জাতিত্ব 
চতুর্থ অধ্যায় 

বাঙলার জাতিসমূহের আদি নিবাসম্থল 
পঞ্চম অধ্যায় 

বাঙালী মুললমানের নৃতাত্বিক পরিচয় 


১ 


৩৮ 


প্র 


৫৭ 


প্রথম অধায় 
বাণালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


আবতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতির লোক নানা দিগদেশ হতে এলে 
ভারতের মহাক্ষে ভে মিলিত ও মিশ্রিত হয়েছে । এই মিশ্রণ ও হিলনের ফলে 
ভারতের বিতিল্ন অংশের অধিবাসীদের নৃতাত্বিক জাতিত্ব নিরূপণ কর! বর্তযানে 
সহঙ্গসাধ্য ব্যাপার নয়। তা হলেও ভারতের বিডি অঞ্চলের অধিবাসীহের 
নৃতাত্বিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণের একটা চেষ্টা আময়া এখানে করব। 

নৃতাত্বিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপপের জন্ত প্রধানত: তিনটি বিষয়ের উপর নিরতন 
করতে হয় 

১. প্রাচীনতঙন ষানবের কষ্কালাস্ছি। 

২. জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে প্রাচীন লাহিত্য ও এতিহাধিক নজির । 

৩, বর্তমানে দৃষ্ট জাতিগুলির বৃতবমূলক বৈজ্ঞানিক পরিচয় । 


ই 


গর আয়খার কীথ তার হ্প্রলি্। £১1009$5 ০৫ 8680 নাষক গ্রাছের 
প্রথজ সংস্করণে বলেছিলেন--1115088 2 ৪ 0816 06 06 জা00 8000 আ০৪ 
096 809966 (৫ 6105 1061 1085 ৩95০660 ভ0 20900 8190 ৪০0 (৫ 082 
6082220 ৪০ ০. (প্রাচীর রাহষের সম্বন্ধে খান! অন্থগন্তান করেন, ভীন্বা 
জামাতের দিকেই আশার দৃটিত্তে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্ব তদের নিরাশ হতে 
হযেছে ।' ) সার আরগারের এই উদ্চি এখন জর নন্ূর্ণ সভা নর। কারণ, ও 
ছিরে অহথদন্জান এখন অনেক চুদ জগ্রাসর হয়েছে । এক, ভারতের ফোখাও 
ফোম্বও . গাতীন উপমানব ও জানবের কছানান্ি পার! গেছে । বাংলার 
বৃসাত্বিক আলোচনার পূর্বে আমর! সে বিষয়ে পাঠকবর্েন কাছ হারা 
গালোডনা করম । 
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ভারতে ধার প্রাচীন কঙ্কাপাস্থির অনুসন্ধান করেছেন, তাদের মধ্যে 
বহ্িতারতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির অনুসন্ধান-প্রচৈষ্টা উল্লেখযোগ্য । আমেরিকার 
ইয়েলের ভ্তাচারাল মিউদ্গিয়ামের অধ্যাপক ডক্টর টেরের এ বিষয়ে অহুসন্ধান- 
প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা । যদিও হার প্রথম অভিযানে প্রাচীন যুগের 
প্রকৃত মাণবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া যায় নি, ওথাপি মানবের বিবর্তনের কতকগুলি 
মূাবান শর তিনি এখানে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এক কথায় বলতে 
গেলে মানবাস্থিয সন্ধান না পেলেও, মানবের পূর্ববর্তী পুরুষদের অস্থির সন্ধান 
তিনি পেয়েছিলেন । উন্নর-পশ্চিম ভারুতের পর্বতমালায় তিনি রামপিথেকা স, 
স্গ্রীবপিথেক 1স, ব্রদ্ষপিথেকাস প্রভৃতি নামধেয় নরাকার জীবগণের জীবাশ্বের 
সন্ধা পেয়েছিপেন। সার এই আবিষ্কাএগুপি নৃতত্বের উপর নৃতন আলোকপাত 
করে? কারণ তৎপুবে এই পধায়ের জীবগণের তথা অজ্ঞাত ছিল। ইয়েল 
অভিযানের লদ্সা লস সাহেবের মনে এই জাতীয় জীবগুলি (1716761 
[0700965 ) জগতের এহ অঞ্চপেহ প্রথম প্রাহৃভূত হয়েছিল। এদের চিবুকাস্থি 
ও ধান্াক সংস্থান পেকট মাণবের£ কাছাকাছ। এ থেকে মনে হয় যে, 
মালধের বিব্ল এই অঞ্চলেই ঘটেছিল । 

কেছিজ ['শ্বিষ্ঠাপয়ের অধীনে ডক্টর টেরা ভারতে তার দ্বিতীয় অভিযান 
পরিচালনা করেন । কিন্ত এই দ্বিতীয় অভিযানেও তিনি আদিম যুগের মানবের 
জীবাশ্ম পাননি । তথাপি এই প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযানের একটা বিশেষত 
হচ্ছে এই যে, এই অভিযানঙয়ে এক লক্ষ থেকে পাচ লক্ষ বৎসরের পুরাতন তৃ-্তর 
হতে তৎকালীন ভারতে যালব-বাসের প্রকষ্ক গ্রমাণ মেলে । এ থেকে মনে হয় ছে 
ভারতে আদিম মানৰের জীবাশ্বের সন্ধান নিতান্ত বৃথা স্বপ্রবিলালমাত্র নয় । 
জগতের অপর পর অংশে ক্রমশ সে সন্ধান যেষন মিলছে, একদিন তারতেও 
লেপ সন্ধান লফল হুবে। হিতীয় ইয়েল-কেছি জ অভিযানের অন্ততম সদন ভাষণ 
মাছে বলেন, প্রাগৈতিহালিক যানব মধ্য-এশিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে। এরূপ ধারণা 
করা ছুলেও, প্রাগৈতিহাসিক মানবের বিবন্ধ আলোচনা করতে হলে, তারতেও 


গবেষণা চালান আবন্তক । স্দুর প্রাচীনতম যুগ হতে জাদিষ যানবের সন্ধান 
ভাবতে পায়! আছে বিচি নয় । 


এখানে উল্লেখযোগা যে, অন্থককপ নরাফার জীবের কঙ্কাল, আমরা এশিয়া 
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তিন জায়গা থেকে পেয়েছি । ভারতের উত্তর-পশ্চিম কেন্তুস্থ গিরিমালা ছাড়, 
জাভা ও চীনদেশের চুংকিউ-এ। এই তিনটি বিন্দু লরলরেখা দ্বারা সংবন্ধ করলে 
ঘে ত্রিতুজের হৃষ্টি হয়, বাঙলাদেশ তার কেন্ুস্থলে পড়ে । স্বতরাং এরূপ জীবসমূহ 
যে বাঙলা দেশের উপর দিয়েও যাতায়াত করত, সেবপ অন্রমান করা যেতে 
পারে। 

জগতের অন্যত্র আদিম মানবের জীবাশেএ সঙ্গে ভার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের 
নিদর্শন (০8100121 11105 ) আবিষ্কৃত হয়েছে । ভারতে আদিম মানবের 
জীবাশ্ম পাওয়া না গেলেও তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিদর্শন বপ পরিমাণে 
পাওয়া গেছে, এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে । স্থৃতরাং আদিম মানব যে ভারতে 
ধু বিস্তুতভাবে বাম করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ দেহ । বস্তুতঃ গ্রদ্ব-প্রশ্তর 
যুগের নানা স্তরের আযুধ ও ব্যবহাধ বপ্তপ নিদর্শন যেমন পশ্চিম ইরোপ খণ্ডে 
পাওয়া যায়, তেমনই বঙ্গদেশ, মাহাজ, গোদাবরী, নমর্দা ও রুদ্র অববাহিকায়, 
মধ্য ভারতে, বর্তমান কর্ণাটক, ছে'টনাগপুরে, বিহারের কোন কোল স্বানে। 
আসাম, পাঞ্জাবে ও সীমান্থ প্রদেশে পাওয়া গেছে । নবপলীয় যুগেকএি পিদর্শন 
ভারতের নানা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। মাও নবপলীয় যুগের প্র তৎপরণতী 
যুগের (09100110010 2770 20622110010 8865) মাশব জীবাশুই ভরতে 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এই সকল জীবাশ্ের পরিচয় দেবার পৃবে, আমাদের এখানে 
বিজ্ঞানসম্মত নৃতাবিক গবেষণাবু জন্ত যে সকল পারুমাপ বা মাপজোকের প্রয়োজন 
হয়, তার একটা পরিচয় দেওয়া দরুকারি। 


্চ্জ 


স্পা 


এটা প্রায়ই সকলে লক্ষা করে থাকবেন যে, দুজন মাকুষকে কখনও একরকম 
দেখতে পাওয়া যায় না। ছুজনের মধ্যে এমন একটা চেহার। ও অবয়বগতত প'থক্য 
থাকে, যার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য সবসময়েই নজরে পড়ে। এই ব্যক্তিগত 
বৈষম্য থাকা! সত্বেও, কোন এক বিশেষ জননমহীর মধ্যে এমন কতকপ্লো! চেহার! 


১ িসীসপিনত আজিজ পহ আর এ আছ নান গর্চাযথাকে। ১৪৩ চাঙা ! 


বাঙালীর নৃতাত্বিক পরি5য় 


এবং কোন বিশেষ জনশ্রেণীর মধো অবয়বগত সাদশ্তা নিরূপণ করে তাদের নৃতাত্বিক 
পর্দায়গত করাই নৃতববিদ্গণের কান্ত । 

বিদ্ক এখানে 'নৃতাবিক-পধায়' (806) এই শব্দটির সংজ্ঞা বিশেষভাবে 
টপলন্ধি করা আবশ্তক ৷ সাধারণত: সম-সাদৃশ্যবিশিষ্ই কোন বিশেষ প্রেণীকে 
আমও] '৪াঠি। আখা। দিয়ে থাকি । যেমন আমা বলে থাকি-আধ জাতি, 
হন্য জাত, বাগণ জাত, বাডাগ জাতি হতাাদি। আধ জাতি বলতে আমরা 
সে জনলমণীকে বুঝ ধা আম ধম, ভাষা ৪ সসস্কাত অসরণ করেন। সেইরূপ 
ভিু জানত বগতে সামর' সেহ জনসমগ্ীকে বুঝ ধার! হিন্ুর আচার-ব্যবহানর 
পালন কারন রাগণ ৪1৬ বলত আমর; তাদের বুঝি খারা ত্রাঙ্ষণবংশে 
জগ্পগ্রথ কণে এক্াণািত কিয়াকপাপ করে থাকেন । এবং বাঙালী জাতি 
ধঙ্তে আমরা চাদের বুঝ, ধারা বাডলাদেশে জন্মগ্রহণ করে একটা বাশ 
জীবনযারা-প্রণাপ*, তাষা এ সাদি অঞতরণ করেন । এ থেকে ম্পচ্টহ প্রতীয়মান 
তজ্জে যে 'জাটি শৃঞ2 কোন একা পিশিগ্ঠ সংজ্ঞা নেহ !  কিন্ধ 'নৃতার্থিক 
পধায়' বলতে আমরা এমন এক জনস্মিকে বুঝি, যাদের সকলের মধোই 
কতকপ্রল বশ? অবয়বগ তত সাপশ্। আছে । অবযুবগত কোন্‌ কোন সাদা 
বাসে, আমরা কে ন এক বিশেষ শ্রেণার জনসমন্িকে পৃতাত্বিক-পধায়গত করব, 
সে পন্দ্ধে হৃধজংনর মৃধা মততেল আছে কিন্তু এ সম্বন্ধে যেসকল লক্ষণ 
হৃদীজন একব'কো স্বীকার করে নিয়েছেন, মাল হচ্ছে 

১, মাথ 4 চুলের বৈশিক্থা এর 

২. গায়ের এড । 

৩, চোর বু€ ও বৈশখা। 

৪. দেহের দীগত । 

৫. মাথা অকার। 

গু, আখের গঠন । 

৭, নাকে আকার । 

এই লক্ষণন্তলিং হহ্যে মাখার চুলের বৈশিষ্ট প্রধানতম | চুলের ৰিশিষ্টউতায: 
দিক থেকে স্াঞ্চষের চুলপ্ুলিকে লাধারণত: তিন জোনীতে ভাগ করা হয়। প্রেথয, 
গু বা দোজা 5” :503181,: 1১810: এটা অঙ্গোলিয়্ান জ্বাতিলমূছের লক্ষণ । 
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ছ্িতীয়, কুঞ্চিত বা কোকড়। চুল (৬০০11 1827) এট নিগ্রোঙছাতির লক্ষণ। 
ভূতীয়, তরঙ্গায়িত বা ঢেউখেলান চুল (00001), ৬৪৬১ 0 00151091711 এটা 
জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহেও লক্ষণ । অনেক সময় অনেক পুরুষের (887015- 
2015) বুকের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহ বৈশগ্কয বিলুধ হয়ে যায়। কিন্ত খণ্ডত 
চুলকে অন্থবীক্ষণ যঞ্ত্রের সাহাযো পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক গত'ত্বিক- 
পধায়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। খণ্ডিত চুলকে অন্ঠনীক্ষণ যক্্ের 
সাহাযো কি ভাবে পরীক্ষা কর] হয়, এব" হার কি কি লক্ষণ প্রকাশ পেলে 
তাকে কোন্‌ বিশেষ নৃতাত্তিক পধায়গত %৫1 হয়, সে সন্থদ্ধে বিশদ আলোচনা 
করা এস্কলে সম্ভবপর নয়। তবে যারা উৎসাহী হারা এ সন্বদ্ধে সা-মাতার 
(১০ 1107) বহ পড়ে নিতে পাবেশ। 


চুলে? 'এবং চোখের এ অপেক্ষা পুতব।বশগণ গাছের 2৫ ডপর বেশ জোর 
দিয়ে থাকেন । যদিও এট। দেখা গেছে যে কাপ গায়ের রঙের সঙ্গে কাণ চুলের 
একট সম্পক আছে | কিন্ধ কাপ চুপের সঙ্গ কাপ চোখের একপ কোন পাএস্পধিক 
সাহচধ সবন্্র পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ গায়ের বুঙ অচযায়ী মান্ুদুক তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ক ক? হয়-ফসা বাং সাদা 4৬) ময়লা বাকাপ রঙ ও পাত বন। 
অবশ এহ (তপ শ্রেণার আবার বহু উপাবভাগ আছে। 

দেহের দীর্ঘদতা অন্বযায় ম'হষকে পাচ শ্রেণীতে বিভক করা তয় | যেমন- 

১১. বামন (058005) উচ্চত' ১৪৮৭ মিপমিটাকের কম। 

২. খবারুতি বা কেটে 1503070--উচ%তা ১৪৮ মিলিহিটার থেকে 

১৪৮১ ষিলিমিটার 
৩. মধামারুতি ব; মাঝারি (7)601017১- উচ্চতা ১৫৮২ মিলিছিটার 
থেকে ১৬৭৬ মিলিমিটার | 
৪. দীর্ঘ (911)-১৬৭৭ মলিমিটার হতে ১৭১ মিলিন্টার । 
৫. 'অতিদীকর্ঘ (৬৫ 0211)--১৭২১ হ্লিষ্বিটায়েত উপরে । 


নুতাত্বক আলোচনার জন্য ম্বানুদের মাধাবু আকার এক শৃচক-সখ্যা দ্বার! 
প্রকাশ করা হয়। এহ সুচক-সংখ্যাকে ০601381)0 106» বা শির-লচক সংখ্যা 
এল। হয় । মাথার দীর্ঘতার ( সম্মখভাগ হতে পশ্চাদ্তাগ পরধস্ত ) তুলনায় মাখা 


৬ বাস্ভালীর নৃস্ভাত্বিক পরিচয় ৃ 


চও্ড়ার দিকের মাপের শততমাংশিক অনপাতকেই 02101১8110 106» বলা হয়। 
এই অন্ত্রপাত অগ্রযায়ী মানুষের মাপাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন-_ 
১. পন্থা মাথা বা দীর্ঘশিরন্ক (001100-067011911০)--অন্ুপাত ৭৫ 
শতাংশের কম। 
২ মাঝারি মাথা বা নাতিদীর্ঘশিবন্ধ (7659056017811০)--অন্পাত ৭৫ 
থেকে ৮* শতাংশের কম 
৩. গোল মাপা না বিস্ততশিবুন্ধ ()19015-০6015811০)--অশ্পাত ৮০ 
শতাংশ বা ততোধিক | 
নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার আকানের পরিমাপ-প্রথার অন্তকপ । 
নাকের হ্বীর্ঘতার (নাকের মাথা থেকে তলা পর্যস্থ ) তুলনায় নাকের চওডার 
('তঙসদেশ ) দিকের মাপের শততমা'শিক অন্ভপ'তকে 08591 1001 বা নাসিক- 
দচক সংখা] বগা হয়। এঠ অন্রপাত অন্রযায়ী মানষের নাককে তিন শ্রেণাতে 
পর্ধাক্ৃক্ষ করা ছয়। ঘেমন-_ 
১. গ্রপা সক্ক নাক (1০700110106) অহপাত ৫৫ শতাংশ হতে ** 
শতাংশ । 
২, মাঝারি পাক (0765000)116)--অভ্ঠপাতি ৭৮ শাভাংশ হতে ৮৫ 
শতাংশ । 
৩. চওড়া নাক (019101)]0)-অনপাত ৮৬ শতাংশ হতে ১০ 
শতাংশ । 
তবে, একথা এখানে বপা আবশাক যে নৃতত্ববিদ্গণ নৃতাত্বিক পর্যায়-তৃক্ত 
করবার জন্য 'অবয়বের কোন এক বিশেধ লক্ষণের উপর নির্ভর করেন না । উপরি- 
উজ সমস্ত অবয়ব-লক্ষপের লমীগত ফলের উপর নির্ভর করেই ক্তার। নৃতাত্বিক 
পর্ধায়ভৃকফ করবার জন্য কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন । এক্সপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত ছবাধ জন্ত তারা একই জ৩৭ অন্ততুক্ক বন্ছসংখাক লোকের পরিমাপ 
গ্রণ কযেন। 
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চাষ 


আমর' পূর্ববতী আলোচনায় প্রাচীন মানবের কষ্কালাস্থি প্রাপনির বিবরণ দেওয়া 
গ্থগিত রেখেছিলাম | ভারতের যে যে স্থান থেকে প্রাচীন মানবের কক্কালাস্থি 
পাওয়া গেছে তালু বিবরুণ এখন দেওয়। হচ্ছে 


নি 
র্ঠ ০ 


১০, 


৬৬ 


১৪. 


১৯২৮-২৯ শ্বীাজে পশ্চিম পাকিস্তানের মহেঞ্জোছারোয় প্রাগ ৪১টি 
কঙ্কাল। 

পশ্চিম পাকিস্তানের হবুঘায় প্রাপ (১৯৩৮-৩৯) ২৬০টি কঙ্কাল। 
১৯৩০-৩১ শ্্রীষটান্দজে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষশীলার ধর্মনাজিকা মনে 
প্রাপু ৬টি কঙ্কাল! 

১৯৩৫-৩৬ র্রীষ্টান্জে পশ্চিম পাকিল্মানের চাম্ব-ধাবোয় প্রাপ একটি 
কঙ্কাপ। 

১৯৩৪ স্রীগাঙজে মধাপ্রদেশের উজ্জঞনীর লিক কুমহারু-টেকরিতে 
প্রাপু ২টি কঙ্কাল । 

১৯৪৩ গ্রীগান্ে »ামিপনাদুর কোদাহকাপালে প্রাপ পাটি সমাধিপাহ- 
পর্ণ কষ্কাল। 

১৯৪৭ স্ত্রী কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরিতে প্াপ ১৪টি কঙ্কাল । 

১৯৫১-৫২ গ্রী্টান্জে কর্ণাটকের পিকলিহাল পামক স্থানে প্রাপ তিনটি 
সম্পূর্ণ কঙ্কাল ও একটি চিবুকান্থি। 

১৯৫৪ শ্রীহাঞ্জে কর্ণাটকের মানকা' নামক স্থানে প্রা কঙ্কাপ। 

১৯৫ ০-৫৬ খ্্রীষ্টাকে মহারাষ্টের নেভাসায় প্রা ৩টি কঙ্কাল । 

১৯৫৬-৬* রীষ্ঠাকে অক্প্রদেশের নাগান্ুলাকুণ্তর উপতাকায় প্রাঞ্ধ 
১৩টি নবপশীয় যুগের কষ্কাল ও ১৪টি মেগালিখিক যুগের সমাধি । 
১৯৫৪-৫৫ গ্রীাঝে পঞ্ভাবের কপার নামক স্থানের ২১টি লমাধিতে প্রাপ্ত 
কন্কাল। 

১৯৫৫ ত্ীগ্াকে তাঙিলনাডুর অফিবুথমঙ্গলম নাষক প্বানে প্রাণ ১টি 
সমাধিপাত্র। 

১৯৫৭-৫৯ ্ী্টাকে উরর প্রদেশের ঝৌশাঙ্ীতে প্রাপ্ত ৮টি পুরুষ ও ৪টি 
নারীর কঙ্কাল। 
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১৫. ১৯:৮-৮* প্রানে মহারাষ্ট্রের লোখালে প্রা ২১টি কস্কাল। 
১৬, ১৯৫৮-৫৯ খষ্টানে আক্কপ্রদেশের নাগাঞ্ুনাকুণ্তর ঠিক বিপরীত 
দিকে কুষ। নদীর উপর ইল্পেশ্বরম নামক স্থানে প্রা ৬টি কস্কাল। 
১৭. ১৯৬১ খ্রীগাকে মহারাষ্ট্রের পুনা শহরের নিকট চগ্চোলী গ্রাম হতে 
প্রাপ্ত ২৪টি কন্কাল। 
১৮, ১৯৯২-৬১ খ্র্াফে রাজস্বানের কালিবঙ্গন হতে প্রাপ্ত কয়েকটি কঙ্কাল। 
১৯. ১৯৬৩-৯৪ থ্রীাফে কর্ণাটকের টেককলকোটা স্ধানে প্রাপ্ত »টি কঙ্কাল। 
২০, ১৯৬৩-৯৫ গ্রগা্জে পশ্চিম বাঙলার পাণুরাজার টিবিতে, প্রাপ্ত ১৪টি 
সমাধি কস্কাল। 
২১. ১৯৬*-৬৫ খ্রী্াকে। কাশ্মীরের শ্রুনগরের নিকটে এক গ্রামে নবপলীয় 
যুগের সমাধিতে প্রাপ্গু কঙ্কাল। 
২২. ১৯৭৯ আ্রীঘাকে উপ্তুর প্রদেশের গ্রতাপগড়ে গ্রাধধ কঙ্কাল। 
উপরি-উজজ স্বানসমূহে প্রা কন্ধাপান্থিগুশি অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও ভগ্ন 
অব্যয় পাওয় গেছে। স্বতরাং সেগুপি নৃতাত্বিক পরিমাপের পক্ষে অন্ুপযুক্ধ | 
জাম পৃধ পরিচ্ছেদ শতাবিক পরিমাপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, তা থেকে 
পরিষ্কার বুষতে পারা যায় যে সঠিক ও বিজানসম্মত উপায়ে নৃতাত্বিক-পধায় 
নিষ্পপণের জগ্ন বহসংখাক ও সম্পূর্ণ নরকস্কালের অভাবে আমরা ভারতের প্রাচীন 
কালের মাণ্ুষের পরিযান ( এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে গমন ), সংমিশ্রণ ও 
অতিযান নন্বদ্ধে অধ্রান্তভাবে কিছুই খলতে পারি না। যেহেতু এই সকল 
নরকন্কাললমূহ নান! যুগের দে জন সভাতামূলক বৈশিষ্টের দিক থেকে এগুলিকে 
আমর! পাটি শ্রেণীতে বিতক ক্তে পারি__ক, নবপলীয় যুগের, খ. 
হরম। ফুগের, প. দাক্ষিপাত্যের তাঘ্রাশমযুগের, ঘ* মেগালিখিক যুগের, ও 
€ আহি-এডিছাসিক ঘুগের । 
পরীক্ষা-নিবীক্ষার ফলে এই কস্কালাস্থিসযূহ সম্পর্কে নৃতত্ববি্গণ যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন, এখানে তা সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে--১. হরগ্া 
মছেভোদাতো ও লোখালের লোকেরা অধিকাংশই দীর্ঘশিরস্ক ও বিদ্বৃতনাসা ছিল, 
ভবে হছেজোদাযোর লোকেছের নাক ছরঞা ও লোখালের লোকেদেয় মত জত 
বিশ্বৃত ছিল না. ২. ছবগা ও মহেঝৌোবারোর লোকেদের তুলনায় লোখালের 
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লোকেদের বাথ] চগুড়া ছিপ, ৩. তবে এই মকল পাথকা থাকলেও মাথার 
খুপির আকার, নাকের গঠন ও আকারের দিক থেকে তারা একই নরপধায়ের 
অন্যকুক ছিল, ৪. তার মানে তারা দীর্ঘশিরন্ধ, প্রশস্ত লাসা ও আকারে 
লঙ্কা ছিল । ৫. কিন্গ হুধা-যুগে ও্ররাটে ও সিষ্ধু প্রদেশে বিশ্বত-শিরন্ক 
জাতির পিগ্ঘমানাতাও শক্ষিত হয়। ৬. ব্রক্গগরি, নাগাজুনলাকৃণ্ড, পিৎপলিহাল, 
ম'সকী 9 ইয়েলেশ্বরম প্রানৃতি স্বান থেকে মেগাপাখিক যুগের প্রাঞ্ধ 
কক্কালসমৃহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, যেগালিখ । সমাধিষ্তীপের উপর স্বতিতান্থ ) 
শির্দাণকারীরা অধিকাংশ বিশ্তৃতশিবস্ক, আকালে পন্থা, ও দ্চদেছবিশিষ্ট লোক 
ভিল। কিছু অর্থ প্রদেশের আপগিতান্নালুরের পোকেক। দীর্ঘশিবন্ধ ৫ নাত" 
ঈর্ঘশিরক্ধ ছিল । মেগ'লিথ 'শর্ধাণক'রবাত বোধ হয় ভারতে ধাতুর বাবহারের 
সুচনা করেছিল কেন নাঃ নাগান্ুনাকত্। তেক্কলকোটা ও মাসকী হতে 
প্রাপ্ত নবপলীয় যুগর লোকেদের মনো দার্গশিরন্কতাতই প্রাচধ ছিল | উচ্চধ়িনী, 
কৌশাঙগী ও তঙ্গশী-। হতে প্রাপ্ত কঙ্কালসমূত দেকে বুঝতে পারা ঘায় ঘে এ 
সকল স্থানে দ্গাশবু্ধ জা] তরু পোকেরাত প্রপমে বান করত, পরে সেখানে বিস্তৃত 
শিরন্ধ জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । 

স্বতরা" এই সকপ দিগ্ান্থ পেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় 'যে ক. নবপলাক্ 
সুগের লোকেরা দীর্দশিরস্ক ছিল, খ- হম! এবং অন্যান তাত্ত্রাম্ম যুগের লোকেরা 
পীর্ঘশিরঙ্গ ও নাতিদীর্ঘ-শিরুক্ক ছিল, কিন্ত খিজাটে ও দিগ্ধুপ্রদেশে বিদ্বৃতশিবক্ক 
জাতিরও অন্রপ্রবেশ ঘটেছিল, ৪ গ. মেগালিথ যুগের লোকে বিশ্বৃতশিবদ্ধ 
ছিল । এরন্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিস্তৃতশিরদ্ধ জাতিসমূছের আগমন পরে 
ঘটেছিল। এখানে বকব্য যে পার্ুরাজার 19বিতে যে কন্কাপ পাওয়া গেছে 
তা দীর্ঘশিরস্ক । তারা যে ভূমধাগোষ্ঠার লোক সে বিষয়ে কোনও সঙ্গেছ নেই। 
পারুরাজার চিবিতে প্রাপ্ধ ভীট দেশীয় একটি সীপযোহরও ত। লমর্থন করে। 
এদেকই অভসরণে বিস্বৃতশিরস্ক জাতি বাঙলাদেশে এসেছিল । 
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একমাজ যে দৃইিতল্ীর সাহাযো আলোচনা করলে, আমরা বার্ডলাদেশের 
বৃতান্বিক স্বযপ সমাকভাবে বুঝতে পারব সেই দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে হুল, 
আহাদেয় লম্গ্র ভারতের নৃতাত্বিক পরিস্থিতির জান থাকা প্রয়োজন । লেজ 
বাঙ্তালীর নৃতাত্বিক-শ্বরূপ বিশদভাবে আলোচনা করবার আগে আমরা সমগ্র 
ভারতের একটা ফোটামূটি নৃতান্বিক পরিচয় দিচ্ছি। 

ভারতী জাতিসমূছের পরি্গাপ প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯*১ রদ 
লোক-গণনার সময় ভারতীয় নতত-বিভাগ ([1201077 7:01070£57100 9৩৮০5) 
কর্ড়ক। ওই পরিমাপ গ্রহণের জন্য ভংকান্সীন সমগ্র ভারতের লোকগণনা-সম্পকিত 
চীফ কঙজিশনার ও নৃতত্ব-বিতাগের সর্বময় কা সার হারবার্ট রীজলি কয়েকজন 
এদেশীয় লাধারণ লরকারী কর্মচারীকে নিধুক্তু করেছিলেন। একথা বলা 
প্রয়োজন যে, নৃতান্তিক পরিমাপ গ্রহণের জন্য সার হারবার্ট রীজলি নৃতত্ব- 
বিভাগের তরফ খেক্চে যে মকগ কর্মচারীকে নিযুফ করেছিলেন, তাদের মধ্যে 
কেউই নৃতত্ব-বধয়ে বিশেষজ। ছিগেন না। কেবল নৃতাত্বিক পরিমাপ গ্রহণের 
প্রণালী-মাহেই দীক্ষা দিয়ে তাদের স্বন্ধে নৃতব সম্বন্ধে অনসন্ধান করবার এক গুরু 
্বািদ্বপূর্ণ তায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তাদের পরিমাপের বৈজ্ঞানিক 
শঠিকত! সন্থদ্ধে লঙ্গিছান হবার যথে্ই কারণ আছে। সেজন্য ভারতের নৃতত্ব 
লত্ঘপ্ধে আলোচনা করবার সময় যেখানে পরবর্তী কালের অনা কোন নৃতত্ববিদ 
কর্তৃক শ্বাধীনতাবে গৃহীত পরিমাপ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রীজলির পরিমাপ সব 
লষর ভূলন! ফর! উচিত ণয়। পবস্ বীজপির সম্কর় এশিয়াবামিগণের নৃতাত্বিক- 
ত্বরণ নন্বদ্ধে আমলাদের যউটুকু জান ছিল, বর্তমানে তা অপেক্ষা যথেষ্ট জানবৃদ্ধি 
ছটেছে। . এ সব কারণে ১৯-১ খ্রী্টান্ধের লোকগণনার সময় উক্ত গণন-সম্পকিত 
চীফ বঙিশনার ফি: হাটন (70007) ভারতীয় প্রাণিতত্ব বিভাগের (50891, 
প০০৪০৪৩৪1 90%৫7) নৃতত্থাবিদ ও. বিরজাশঙ্কর গুহ অহাশয্ের উপর রীজলির 
এবং তৎপরবর্তী কালের নৃতত্ববিদ্গণ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপগুলির তুলনামূলক 
স্লো উপর নির্ভর করে ভাবতের বৃতাত্বিক পরিস্থিতি সন্ধদ্ধে পুনরায় জালোচন! 
করে পরিশোধিত নিস্কান্তে উপনীত হবার তার অর্পণ করেন। 

নেই পরিশোধিত দিদ্ধাকনমূহ ভারতের নৃতাত্বিক পরিস্থিতির উপর হে নৃতন 
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আলোকপাত করেছে, তার ফলে আমর জানতে পারি ঘে, ভারতের সীষান্তব্্তী 
হিমালয়ের উ্বর-পশ্চিষ প্রদেশনমূহের অধিবালিগশের যধো করেকটি বিশিষ্ট 
নৃতাত্বিক পর্যায় বিদ্যষান আছে। অন্বঃ-ল্রোতার হত যে নৃতাস্থিক পর্ধাটি 
জনবালিগপের মধো সর্বত্রই ব্যাপ্রিপাত করেছে, লেই পরধায়ের লোকঘের বৈশিষ্টা 
লম্বা মাথা, দীর্ঘ দেহ, |ফকে রডের চুল ও চোখ, ও করস চেহারা । পাঠান 
ও কাফির জাতির এই পধায়েরই অন্তছুক্ত, এবং পাকিস্তানের অন্বগত 
চিত্রল ও মান্তাজের খন ও কাশ্মীরের পর্তিত জাতিগণের যধ্যে এই পরানের 
লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বর্তমান । একপ অন্তমান করবার সপক্ষে হথেষ্ট কারণ 
আছে €য, এই পধায়ের অস্তষক লোকেরা আধজাতির ভারতে আগমনের 
সমসাময়িক কালে এই সমস্ত স্থানে এসে বসবাস শুরু করেছিল বা সেট আধ 
জনন্রোতেরই অস্কূক ছিল । জব একটি পধায় ঘ। এ সমন প্রদেশে লক্ষিত 
হয়, তার অন্বকৃক্তি লোকেদের মাথা গোল, নাসিক। উন্নত, গায়ের রং করল! 
কিন্ত চোখ ও চুলের রং মাঝামাঝি । এই গোগী ইউরোপের ভিনারিক 
(10010 2৪০০) পায়ের লঙ্গে সম্পকিত এবং ইউজেন ফিশার (6181521) এর 
নামকরণ করেছেন 'নিকট-প্রাচা জাতি (0691 29506073506) এই 
পায়ের লক্ষণগুলি আংশ্রিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় কাফির ও পাঠানগণেক্ 
আধো, এবং খুব বেশী পরিমাণে পরিপাক্ষত হয় পাকিস্তানের চিজ্রলের 
খস্, পাকিস্তানের গিলগিট উপতাকা4 বুরিশ, দাবদী এবং পারিকল, 
পাকিস্তানের মান্তাজ ও কাশ্মীরের হল! উপতাকার ওয়াখিল জাতিসমূছেে 
মধ্যে । কাশ্রীরের সাধারণ অধিবালিবুন্দের মধ্যে যে নৃতাসত্বিক পর্যায়ের 
সন্ধান পাওয়া ঘায়, তার বৈশিষ্টা হচ্ছে লম্বা মাখা, উন্নত নালিকা, গোলাপী 
আতাবিশি্ই ফরলা গায়ের রং ও বাদামী (৮৫০০) বুন্তের চোখ ও চুল। 
উত্তর-পূর্ব আফগানিয্তানের বাদাকশানের বাদাকশিরাও এই পর্ধায়ের অন্বতৃক্ 
এবং ইউজেন ফিশার এই লক্ষণবিশিষ্ট জাতিসমূহের নাষকরণ করেছেন-- 
ধ্রাচ জাতি, (0:078] 2৪০৪) । এ ছাড়া, কাস্মীযের লানাক উপতাকা ৬. 
দ্বক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবালিবৃন্দের মধ্যে আমরা একটি যঙ্ষোলীয় রও 
লক্ষ করি । চিন়্াংপা-রা এই জাতির অন্তকূক্তি এবং পশ্চিষ নেপালের লাভাকী,. 
লাহুলী, গুরু ও অন্তান্ত কয়েকটি জাতির হধো এই ভায়ের বৈশিষ্টাগুলি হথেষ্ট 


১২ বাঙালীর নৃতাদ্বিক পরিচয় 


"পরিমাণে বিস্তধান। সামান্ত পরিষাণে এই বৈশিষ্ট্য লাডাকের উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের পুরিগি ও মাচনোপা জাতিগণের মধ্যেও বোধ হয় বর্তমান আছে। 

উপরি-উজত নৃতান্বিক পরায় গুলি পর্যালোচনা করে নৃতত্ববিগণ এই সিহান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে হিষালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এগুলি সমস্তই অতীতকাঁলের 
জাগন্ধক পধায়। এই অঞ্চলমমূহেয আদিম বা মৌলিক অধিবাসিগণের বৈশিষ্ট্য 
সথাঠো দেহ, লঙ্কা মাথা, মাঝারি নাক, চওড়া নুখ ও বাদামী রষ্টের গা। 
বি অবস্থায় এই পথায়ের লক্ষণণ্ডলি পরিলক্ষিত হয় কুলুর কানেট জাতিসমূহের 
মধ্যে। প্রসিদ্ধ জার্মান নৃতত্ববিদ আইক্ইেট (10961) এই পর্যায়টির নামকরণ 
করেছেন 'গাড়ওয়ালি' এবং ড. বিরজাশঙ্কর গুহ এর নাম দিয়েছেন 
“ছ্ষালয়ান'। 

হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম পবত্য অঞ্চ পাঁরত্যাগ করে পঞ্চনদে উপনীত হয়ে 
আমরা দেখতে পাই যে, পাঞ্জাবের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে একটা নৃতাত্বিক একা 
আছে। এখানকার বধিবাসিবৃঙ্দ হিমাপয়ের উত্ত৫-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের 
পাঠান ও জনতা দী্ঘশিক্কে জাতিসমূহের সহিত ঘনিষতাবে সম্পকিত। যদিও 
আইফ্ছটেট পাঞ্জাবের অধিবাদিবুনদের মধো ছুটি নৃতান্বিক উপশ্রেণী নির্দেশ 
করেছেন, তথাপি তিনি এই অন্তবা প্রকাশ করেছেন যে, পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের 
শিখগণ ও পশ্চিমাংশের মুপলমানগণের মধো অবসধবগত বৃতাত্িক কোন পাথক্য 
নেই। উতন্বেষ অধো যে বৈধময সাধারণত; বাইরে থেকে পরিলক্ষিত হয়, 
তা কেবলমাজ বেশতৃষা। ও কেশধারপের স্বতত্্রভার জন্তু । 

চিক পাশাপাশি অবাস্থত লিল প্রদেশের অ.ধবাসিবৃদ্দ কিন্ত ভি নৃতাত্বিক 
পধারের অন্তু । এই পায়ের আন্তর্ক্ু লোকেদের বৈশিষ্ট হচ্ছে__অ্- 
বিদ্তায় গোল হাধা, পাঞ্জাবীগণ্ অপেক্ষা ধর্বতর দৈহিক দৈর্ঘ্য, গোলাকার মুখ ও 
প্রসারিত নাক । এ খেকে যনে হয় যে, সিন্ধু প্রদেশের আমিম জাধিবাসীরা 
উাফলের লহা মাখা (বশি জাতিসমূহের হন্তর্গত ছিল এবং পরে কোন এক 
+গোলকাধা বিশিষ্ট জাতিয় আক্রমণ ও সংমিগ্রণের ফলে ব্যান 'লিপ্ধি' জাতির 
উদ্ভব হয়েছে। 

পল্কাব ও হিথালন্্ের উত্তর-পশ্চিষ অঞ্চলেয অংশ-বিশেষে আমরা হে লব! 
মাখাবিশিই জাতি লক্ষা করেছি, সেই নৃতাত্বিক পায়েরই আধিশতা আহর। 


হাডালীয নৃতাত্বিক পরিচয় ১৬ 


দেখতে পাই উত্তর প্রদেশে ৷ বিশেষ করে উদ্তয় প্রদেশের আাক্ষণয়া এই পর্ধায়ের 
অন্ত) তবে তাদের সঙ্কে পাঞ্জাবের অধিবাদিবৃঙ্গের হধো হে লাহান্প পার্থকা- 
জাছে ত লক্ষিত হয় পঞ্জাবীদের দীর্ঘতর মৈছিক উচ্চতায়, বৃহত্বর বাখার়, দীততর 
নাকে ও অধিকতর প্রসাতিত মূখে; এই স€ প্রঙ্নেশের অধিবাসিবৃঙ্গের হধ্যে 
গায়ের বুঙ্ডের কিন্তু বিশেষ বৈধধ্য পে, কেবলমাসজ উত্তর প্রফেশের জোখী- 
বিশেষের মধো অধিকতর ফএসা লোক পাওয়া ঘায়। 

উত্তর গ্দেশের ত্রাঙ্গণগপেহ সঙ্গে বাজপুতানা ও মধা প্রদেশের ছনেকগুলি 
জাতি নৃতাবিক পধায়ের দিক খেকে বশেষতাবে সম্পকিত | যছগিও বাখেল 
রাজপুতগণের মধ্যে গোল মাথাও পাবদষ্ট হয়, তথাপি রাজপুতান/ব লাধারণ. 
নৃতান্তিক স্তরের বৈশিষ্ট হচ্ছে লঙ্কা মাথা ও সুক্জর উন্নত পাক। হধাভাকতের 
অধিবামিবুন্দও এই একহ নঙাত্িক পধায়ের অন্তর । তবে এই পথায়েছ 
জাতিসষ্ছের নাসিক! সন্ধন্ধে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, শতকর। ১৩ থেকে 
১৪ জনের নালিকার উপরের ভাগ গোলাকার (০০৮6) বা কু এহং 
যথে্& সংখাক লোকের মধো নালিক'স হুলদেশ লামান্ত পরিষাণে অবনত 
দেখা যায়। এহ লহ জাতিসঘৃহের সাধারণ গায়ের র$ বাঙামী (৮:০%) গু 
চুলের রঙ কালো । খুব ফিকে রডের চোখ, চুল ও চেঙার। খুব কম সংখাক 
লোকের মধো্ই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি বিশিষ্ট সংখাক লোকের 
হধ্যে গোলাপী আতাবিশিষ্ট গায়ের রও ও খোর বর্পের চুল ও চোখ দেখা যায়। 
' কাখিয়াবার ও গুজরাটের আধিবালিবৃন্দের কিন্তু প্রধান বৈশিষ্টা হচ্ছে গোল 
মাথা । যদিও নাগর এবং বেনিষা-জৈন, ও হঙ্গগত্রিয় এবং গদিব ভরাঙাণয়েন, 
মধো একটি পারস্পরিক নৃতাত্িক সাদগ্ত আছে, কৃরী ব্রাহ্ছণঙ্জের কিন্ত উদিষ, 
ত্রাঙ্মণ ব্যতীত অন্ত কোন জাতির সঙ্গে নৃতাত্বিক নৈকটা কচি হয় না। ধীটীর 
একাদশ শতাব্বীতে কুষ্বীরা! গুজযাটে এসে ছলেন---এই জনভ্ররডিও তাদের উপদ্ধি-. 
উক্ত নৃতাত্ধিক স্বতগ্রতাকে লহখখন করে। 

হদ্ধিও গুজরাটের জাতিলমূহের মহ্যে একট! খনিই লক্ষ আছে তথাপি গাদন 
পরস্পরের গায়ের রঙ্তের কিছু পার্থ লক্ষিত ছয়? নাগন জাগায় হেখতে লর্মাপেক্ষা 
করস! এবং তাদের প্রা কাছাকাছি 6 হচ্ছে অধকষজিরদের | হেলিয়া-জৈনকের 
গায়ের রও ফয়ল।, এবং কাখিদে গাছের হও আধা হালা । 


১৪ বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


ভারতের উপন্বীপাংশকে (9621050191 1015) মোটামুটি ছুই তৌগোলিক 
বিভাগে ভাগ কর! ঘেতে পারে। প্রথমাংশ বিদ্ধ্য-পর্বত থেকে শুরু করে নীলগিরি 
শৈলমালা পর্ন্ত বিভ্কৃত এবং এর নাম দাক্ষিণাত্য । দ্বিতীয়াংশ ১৪ ডিগ্রি উত্তর- 
বক্ষাংশের ধক্ষিণে জবন্থিত ভারতের অবশিষ্ট দক্ষিণাঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের 
পশ্চিম্াংশকেই বলা হয় দাক্ষিপাত্য এবং এই প্রদেশের প্রধান জাতিসমূহ হচ্ছে 
দশন্ব প্রাঙ্মণ, করহাদ ব্রাঙ্ষণ, কুত্বী ও মারাঠা। চৎপাবন, সারম্বত, গ্রতুকায়স্থ 
প্রভৃতি মহারাষ্ট্র দেশবাসী অন্তান্ত জাতিসমূহ অন্ত অঞ্চল হুতে এসে এই অঞ্চলে 
বসবাস করছে বলে মনে হয় । ১৯২৯ আষ্টাকে অধ্যাপক জারম্যানো ডি সিলভা-র 
(0800870৫6 9118) এক শিক্ক প্রমাণ করতে প্রয়াদ পেয়েছিলেন যে, গোয়া- 
'অধিবামী লারদ্বত জাতির সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার গৌড়দেশের ব্রাহ্মণগণের নৃতা ত্বিক 
সাদ আছে। 

মোটামুটিভাবে মহারাষ্ট্র দেশের জাতিসমূহ বিস্তৃতশিরস্ক (01:8005061128110) 
এবং দীর্ঘ (16000001006) হতে নাতিদীর্ঘ (0169010019) নাসা । 

চিৎপাবনর। সধাপেক্ষা গৌরবর্প। অন্তান্ত জাতিসমূহ ওদের চেয়ে ময়লা। 
'ঈশস্থ, মানাঠা ও সারস্বতগণের মধ্যে অল্লসংখ্যক পিক্কলবর্ণ (9%73)) ত্বক 
পরিলক্ষিত হয়। পয়ম্পরের মধ্যে চোখ ও চুলের রঙেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে, 
'তবে এবিবয়্ে চিৎপাবন, প্রতৃফায়স্থ ও দারহ্তগণের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
৮০০৫৫ 6180১676৩ দ্েখতে পাওয়া যায় এবং তারতবাদিগণের যধ্যে 
'তারাছ সর্ধাপেক্ষা গৌরবর্থ ও তাদের মধ্যেই সবাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফিকা 
'সাধায় চুল ও চোখ পরিদৃষ্ট হয়। 

১৯২৬ শী্টাঙ্ছে ড. বিরজাশঙ্কর গুহ মহশিয় বোছ্াইয়ের পারলীঙ্গাতির যে 
শঁভাদ্িক পদ্ধিমাপ গ্রহ করেছিলেন, তা থেকে দেখা ঘায় যে, তারা অতি 
মাতার বিভৃতশিরত্ক (88৫7০801811), তাদের নালিক। দীর্ঘ, উন্ত ও প্রায়ই 
কু (85৫1), এবং তাদের মৃখ বিস্তৃত, কিন্তু জন্প-বিস্তর ছোট । ঘি 
-পাযদীব। নৃতাস্ধিক পধায্বের দিক থেকে তায়তের অন্তান্ত জাতিনমূহ হতে পৃথক 
হসীতূক। ভখাপি ভাষের সঙ্গে জোরাসারয়ান ধর্মাবলদী প্রাচীন পারনীক জাতির 
বাড়ার মৃতাদ্িক সাৃষ্ঠ নেই। প্রাচীন পান্ধদীক জাতির! দীর্ঘশির্ক (৫০/9০১০- 
০৫৮০০) ও দীর্ঘ নান (0657:092) এবং তাদের দৃখ লব! । এ বিষয়ে 
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উত্তর-পশ্চিষ এশিয়ার আধ-তাবাভাষী জাতিগশের সঙ্গে ভাবের নৃতাত্বিক নৈকটা 
খুব বেশী পরিষাখে লক্ষিত হুয়। 

গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদ্দেশের অধিবাসিগণের হধো খুব নিকটতঙ্গ ঘনিষ্ঠতা 
আছে। উতগ্নের মধ্যে পার্থকা কেবলমাজ এই যে খুঁজরাট বাজোন্ব অধিবালি- 
গণের মধ্যে বিস্বৃতশিবন্কতা (১:৪০1১5০601১915) খুব বেছী পরিমাণে লক্ষিত হয় 
এবং তাদের নাকও বেশী পরিষাণে দীর্ঘ ও সথন্দর | ত. বিযজাশত্কর গুহ মহ্থাশস্ 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মধ্যতারত হতে মহারা্রহেশে একটি সাধারণ 
সৃতাত্বিক পর্ধায়ের আগমন ঘটেছিল, এবং পশ্চিষ ভারতে ওই পায়ের উপৰ 
কোন এক বিস্তৃতশিরন্ধ জাতি এসে নৃতাত্বিক প্রত্ুত্ব বিস্তার কষেছিল। 

দাক্ষিণাতেয মারাঠী ছাড়া আবও অনেক জাতি আছে। যেমন কর্ণাটক, 
বক্ষিণ-পশ্চিম অন্তর প্রদেশ ও দক্ষিপাপথের লম-মালভূষির পশ্চিমাংশের কঙছড় 
জাতিসমূহ, উত্তর ও পৃধাংশের তেলেগু ভাষাভাষী জাতিসমূহ ও মহারাটু ও 
কর্পাটকের মধ্যবর্তী ধক্ষিণ কানারার কানাড়। বা কঙ্গড তাহার সহিত সম্পকিতত 
তৃলুভাবী জাতসমূহ । শিাকার জাপক লৃচক সংখা! (০8081801050) ৭৮৪ 
থেকে ৮*'৪ পধন্ত এনং নামিকার জাপক সৃচক-লংখ্যা (8859] 0১465) ৭২২ 
থেকে +১৪ পরঘস্ত। তার মানে তুলুরা অন্থবিদ্বত-শিরদ্ক ও দীর্ঘনালা। তুলুভাষী 
জাতিসমূহের মধ্যে কল্তাগত উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে, এবং ব্গিও তার 
স্বৃতের শব দাহ করে, তবুও লমাবিস্থ করার প্রথা তাদের হধ্যে অজাত নযব। 
স্ৃতকে যখন তার! নমাধিস্থ করে, তখন তার ওই স্থানের উপর ফোপাকার 
সমাধি সুপ নির্মাণ করে। 

কর্ণাটকের কানাড়া-ভাষী জাতিসমূছের শ্িরাকার জ্াপক ও নাদিকাকান্ব 
স্ঞাপক লুচক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯৩ ও ৭৩৫। বেলারী ও কুদুল জেলায় 
ক্কানাড়া-ভাষী জাতিসমূছের যাখা কিন্তু কিছু বেণী দীর্ঘ ও নাকও কিছু বেন 
বিত্ৃত। তাদের শিয়াকারজাপক ও নালিকাকার জাপক লুচ্ক-সংখ্যা বধারুছে 
প৮৮ ও ৭৫'৩। ড. বিরজাশদ্কর গুহ কানাড়া-ভামী বান্মপদেয ঘে নৃতাদ্ধিক 
পরিষাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে যেখ! ঘায় হে ভাদের যাখা গোল 
€ শিরাকার জাপক দৃচক-লংখ্য। ৭৯০৪ ) এবং তাদের নাফ লা (নালিকাকাযর 
ফ্চাপক নৃচেক সংখ্যা] ৭১২৭ )। কছেক দ্দেতে কৃজ নাসিকাও (৯28) দেখা 


১৬ বাষ্ঠালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


গিয়েছে। ব্রাহ্মণদের দেহদৈর্ঘ্য (669006) অ্রাঙ্থণ জাতিসমূহ অপেক্ষা কম, 
কিন্তু অব্রাঙ্ষপদের গায়ের রঙ ব্রাক্ষণদের চেয়ে ময়লা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাল 
বা পিঙ্গলযুক্ত বাদামী । চোখের রঙ ব্রাহ্ষণ এবং অক্রাঙ্গণ উতপ্নের ঘোর বাদামী 
বা কাল--যঙ্গি খুব অল্প লংখ্যকের মধ্যে ফিকা বওও দেখতে পাওয়ণ যায়। 

দাক্ষিপাত্যের উত্তর-পূর্বাংশে ও গজায় থেকে সংযুক্ু জেলাসমূছের উপকূলতাগে 
হে নরস্ত জাতি বাস করে, তাদের নাম অন্ধ। অন্ধদের শিরাঁকার জ্ঞাপক 
ও নানিকাকার জ্াাপক ল্চক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬ এবং ৭৫৪ । তার মানে 
তারা নাতিত্বীর্ঘশিরস্ক ও নাতি-দীর্ঘনাসা | মধ্য এবং পূর্বাঞ্চলের অন্ধদের মধ্যে 
ছুটি প্রধান জাতি, যথ। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্ব কুমচিদের দেহ-দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি । মুখ 
লন্বা এবং নাক ন্ল্লবিস্তর লঙ্কা ও উন্নত। ব্রা্ছণদের গায়ের রঙ অগ্যান্ত জাতির 
চেয়ে ফিকে । কিন্তু চোখের রন্তু লকলেরই কাল থেকে ঘোর বাদামী। চুলের 
সব খুব বিশিষ্টজাবে কাল, এবং নিয় সন্প্রদ্দায়ের মধ্যে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে 
মাক খুব বিদ্ভৃত। 

ভারতীয় উপহীপের ১৭ ভিগ্রী উত্তর অক্ষাংশের তলতাগস্থ ভূভাগের 
অধিবাসিবৃ্ষকে আমরা ছুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রথম, কেরালা ও 
পশ্চিষ উপকূলের জালয়ালীভাবী জাতিলমূহ ও দ্বিতীয় পূর্ব-উপকূলের তাহিল- 
ভাষাভাহী জাতিসমূহ । ফেরালার মালয়াঙ্গী ভাষাভাষী জাতিলমূহ দীর্ঘশিরন্ক ও 
শ্ীর্ঘনাসা । তাধেনছ মধো নান্থ্রীঃ নায়ার ও ইলুবার জাতিসযূহ যথাক্রমে উচ্চ, 
হথায ও নিয়শ্রেদীর প্রতিভূ-ন্বরূপ। নাদ্ৃত্রীতা সর্বাপেক্ষা! দীর্ঘকায়, নায়ারক! 
হধ্যাকায় ও ইলুবারা। ধর্কায়। নান্ৃজীর] সর্বাপেক্ষা ফর্সা, নায়ারদের গায়েন 
সব বাছাষী খেকে পিক্ষলবৃক্ত বাদামী, ও ইলুবাক| শর্ধাপেক্ষা হলিন। চোখের 
সন্ত দলেই কাল খেকে ঘোর বাদামী এবং চুলে রণ্ড কাল, জল্স সংখাকে 
হযো ফিকে বঙও পিছ হয়। নানৃতীফের সুখের আকার নায্ারদের জপেক্ষা 
লহ! এবং তাবে নাকের গঠনও বেশ উন্নত। হনে হু নাস্রীর। বহির্দেশ 
€ধকে কের়ালার় এলে বদবাল করছে, কিন্ত নাকারমের সঙ্গে “দহন্ধ্। নাফ 
হিরাহ প্রথ। প্রগিত থাকার জন্য উদ্চয়ের অধ হথেট লংহিগ্রণ ঘটেছে। 


ভাহিলনাড়,হ তািল ভাবাভাধী জাতিসহূহও দীর্ঘ শিবু, কিন্ত ভাষের নাক 
টিক হালকাতধী কাবাভাবীবেক হত বীর্থ নছ। ভাবি জান্ষাযেন গানের ও 
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বিশেষভাবে ঘোর বাদামী, এবং চেটটিও কাল্লাদের হখাক্রষে পিঙ্গলযুক বাদামী 
থেকে গভীর পিঙ্গলযুক্ত বাদামী | চোখ ও চুলের বঙ লকলেরই কাল। 

তবে তাষিলভাবাভাষী জাতিসমূছের যে পরিমাপ প্রকাশিত হয়েছে ত1 থেকে 
দেখা যার যে, তাদের মধো ছুটি বিভির পধায়্ বর্তমান- একটি দীর্ঘশিরক্ক ও 
আরেকটি বিশ্বৃতশির্ক পধায় । এ দুটি পধায় যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চবর্ণের তামিল 
তাষাভাষীদের মধো পরিদুষ্ট হয়। ড. বিরজাশক্কর গুহ বলেন যে, যদিও তামিল 
ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধো একটি দীর্ঘ শিরন্ক অস্তসূর খু প্রবলভাবে বর্তমান, 
তবুও ব্ল্িতশিরপ্ক পধায়ের সঙ্গে তাদের যথেট সংমশ্রণ ঘটেছে। নৃতাত্বিক 
পর্যায়ের দিক দিয়ে তাদের স্থান কানাড়া ভাষাভাধা জাতিসমূহের ঠিক যাষাষাকি 
এবং এ বিষয়ে দ্া(বড়-ভাষাভাষী জাতসমূছের মধো তেলেশু-ভাষাভাধিগণের লঙ্গে 
মালগ্লালী ভাষাভাধিগণের সবাপেক্ষা শিকটতম সন্বদ্ধ আছে। পশ্চিম ও প্রাচা 
ভারতে আমএ] যে বস্তশিনন্ক পঠায় দেখি, সেই একই পধায়ের সংষিশ্রণে 
প্রাবিড় জাতিসমূহের মধ্যে যে বিভ্ৃতশিরন্বতার উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেচ নেত । 


সু 


নৃতত্বের দিক দিয়ে প্রাচ্য ভারত তিনভাগে বিতক বিহার বালা ও 
ওড়িষা। এই তিন প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দের প্রধান নুতাত্বক বৈশিধা হচ্ছে 
তাদের বিভ্ৃতশিরস্কত] ৷ পশ্চিমে এই পধায়ের অস্তিত্ব আমর! বারাণলীর পূর্ব- 
প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ্য করি । বিহার প্রদেশে এই পরায় বেশ ব্যাপকভাবে বঙ্মান ; 
কিন্তু বাঙলাদেশেই এই পরায় বিশেষভাবে ঘনীভূত হয়েছে । ওড়িবার অধিবাসি- 
বৃন্দ এই পরধায়েরই দক্ষিণতয় প্রতিনিধিশ্বরূপ । 

এই পর্যায়ের উৎপত্বি নির্রপণ করতে গিয়ে শ্তার হারৰার্ট রীজলি বাঙলার 
অবিবাসিকুক্ধকে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বের সংমিশ্রণে উত্ৃত বলে হত প্রকাশ 
করেছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ব্রাঙ্ছ! ও কারশ্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী হগ, বীকুড়া 
ও মেদিনীপুরের হাল এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ জাভিগণকে একই 
পর্যায়ের অন্ততূক্ত বলে ধয়ে নিষ্রেছিলেন, এবং যেহেতু বিস্বৃতশিয়ন্কতা ও বিদ্বাত- 


৮ 


১৮ বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


নাঁপিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিঘয়ের বৈশিষ্ট্য, এবং এই ছুই লক্ষণ 
উদ্চশ্রেমীর বাণডালী ব্যতীত উপরি-উক্ত অন্তান্থ জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষতাবে 
পরিযষ্ট হয় সেই ছেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাদের এই 
চুই নৃতাত্বিক লক্ষণ মঙ্গোলীয ও দ্রাবিড় জাতিছয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত। কিন্ধ 
নী্জলি বাঙলার যে সকল জাতির নৃতাত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের উপর 
তিঝি করে উপরি উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, মেই সকল জাতি যদিও 
বাঙলার রাদীয় গণ্তীর মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে বান করে, তথাপি তার] সকলে 
বাঙালী বলতে যা বুঝায়, তা নয়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে,*বাঙলার 
উচ্চশ্রেণীর অস্থভূ'ক ব্রাদ্ষণ, কায়নথ প্রতৃতি জাতিসমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের 
পার্বত্য উপজা।তগপের সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টান্ত্বকপপ এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পানে যে, চট্টগ্রামের পারত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগগণ (যাদের পরিমাপ 
বীঞ্জলি নিজের মত পোধণের জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ ইত্যাদি জাতিগপের 
পরিমাপের লক্গে সংমিশ্রত করেছিলেন ), মোটেই বাঙপাদেশের মৌলিক 
অধবাপী নয়। তারা ইন্দজোচীন নামক মঙ্গোপীয় পধায়ের অন্তর্গত এবং মাত্র 
কয়েক শত বর্ধ পৃবে আরাকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু 
করেছে। তাদের বিচিজ সামাজিক সংগঠন, ও আহং, সেপোটাং, পাংড়ুং, 
খাফান্্, বিয়াংগা প্রভৃতি অবাঙালী নাম থেকে সেটা ম্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঠিক 
এইভাবে, রংপুর ও জলপাইগুড় অঞ্চলের কোঁচগণ এতিহাসিকালে উত্তরবঙ্গ- 
বিজ্েতা মঙ্গোপীয় পধায়স$$ৃত কোচঙ্জাতির বংশধর মাত্র। পাইয়া, লেখরু, 
বু, অগিঙ্গ, একলা, তানডু, ধোবাই প্রভৃতি এদের নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালীর 
নাষ। বীাকুড়া, বীরভূম ও মে:দরনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মালজাতিগণ বাজ- 
হলের পাবত্য অঞ্চপ হুতে বাঙপাদেশে এসে বদবাস করেছে এবং ভাবা সাওতাল 
পরগণার যাল-পাছাড়িয়া, মাল গ্রস্ভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন । বাঙলার 
সীমাস্তাংশবাসী এই সমস্ত অবাঙালী উপজাতিসমূহের নৃতাত্বিক লক্ষণগুলির 
উপর ভিডি করে সমগ্র বাঙলাঞেশের জনসংখার নৃতাত্বিক পধায় নিরূপণ কর। 
হে লম্পর্ণ অলমীচীন লে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

১৯১৬ শ্ীহটান্ছে বযাগ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রথষ প্রমাথ করতে প্রয়াস পান বে, 
বাস্জালীখাতির উৎপত্তি লত্দ্ধে রীঙ্লির অতবাধ সম্পূর্ণ ভ্রযাত্মক। পরে 


বাণ্তালীর নৃতাত্বিক পরিচন্ ১৯ 


. বিষজাশস্কর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দ্র মতবাদকে যে সমন করে, যার 
1, নয, বাঙলাদেশের নৃতাত্বিক পরিস্থিতির উপর নূতন আলোকপাত করে। 

গুহ যহাশয় বাঙলার রাট়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ বাটীয় কায়স্থ এবং চব্বিশপরগণাতু 
পাজাতির যে নৃতাত্তিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, ত| থেকে প্রকাশ পায় যে বাঙালী 
ব্রাহ্মণদের মাথা গোপাকার (শিরাকার জাপিক স্বচক-সংখযা ৭৮৯৩) নাপিকা 
পর্ঘ ৪ উন্নত এবং দেছ-দৈর্ধোর গড় ১৬৮* মিলিমিটার | কাযস্থদের মাথা 
ত্রাঙ্গপদের চেয়ে কিছু বেলী গোল । শিরাকার-জ্ঞাপক হৃচক-সংখ্যা ৮**৮৪), 
নাসিক প্রায় সমানভাবেই উদ্তত ও দীর্ঘ। ৭ দেহ-দৈর্ঘ্য সামান্য পরিমাণে 
কম (১৮৭৯ মি: মিঃ) পোদদের দেহ-দৈর্ঘা সবাপেক্ষা কম ( ১৬২৮ মিঃ মিঃ), 


মাথা কম গোল (শিপাকার-জ্ঞাপক সুচক-সংখ্যা ৭৭:১০), মুখ ছোট ও 
প্রসারিত এবং নাক ছোট ও কম উন্নত। কায়স্থ ও ত্রা্ষণদের গায়ের 4৪ 
বাদামী, কিন্তু পোদদের গায়ের রুউ গভীর বাদামী । ব্রাঙ্গণ ও কায়ন্থগণের মধো 
গরিষ্ঠ সংখ্যকের চোখ খোর বাদামী, কিন্তু পোদদের চোখ অধিক পরিমাণে কাপ। 
চুলের বুঙ মকপের কাল। 

আগেই বল! হয়েছে যে, বাঙালী জাতির বিস্তশির ৭ প্রপারিত-নাসিকা 
দেখে, হারা জাবিড়-মঙ্গোশীয় জাতিসস্কৃত বলে বীজলি সিষ্ান্ম করেছিলেন । 
বিস্কু রীজধির এই মতবাদের সপক্ষে কোনই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই্ট। 
বঙ্গোলীয় জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ধ নয়-_ ভারতবর্ষে তারা আগস্ধক 
মাত্র । স্বতরাং পূর্ভারতের জাতিসমূছের বিল্লৃতশিরগ্তা ঘদি মঙ্গোলীয় জাতির 
সংযিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে শিতে হয়, তা হলে এট! নিশ্চিত যে, মঙ্গোপীয় জাতি 
কর্ঠক বাঙলা দেশে কোন বৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল । কিন্কু একপ কোন 
আক্রমণ সম্বন্ধে ইতিহাস কোন সাক্ষা দেয় না। অধিকস্ধ বাঙালী জাতির 
আরুতির মধ্যে এমন কোন নৃতাত্বিক লক্ষণ বা তানের মধ্যে প্রচপিত এহন কোন 
জনশ্রুতি বা কাহিনী নেই, যা ছার] তাছের আঙ্গোলীয় উৎপতি সমধিত হয়। 
পরন্ধ, নেপাল ও আসামে একপ অনেক জনশ্রুতি প্রচপিত আছে, এবং এটাও 
আমর] জানি ঘে, এ নকল দেশের অধিবাপিবৃন্দ ষঙ্ষোলীয় নৃতাত্বিক পর্যায়ের 
অন্ততৃকি। . 
বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে হবিবংশে ( ১১ অধ্যায়) যে কাহিনী আছে, 









২, বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


সেই কাহিনী থেকে জামর! জানতে পারি যে পুরু ( যযাতিপুত্র ) বংশে বলি নামে 
এক রাজ! ছিলেন। উক্ রাজার পাচ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, 
বঙ্গ, কলিঙ্গ, হুন্ধ ও পণ্ড, বলি রাজার এই পাচ সন্তান যে পাচটি রাজা শাসন 
করুতেন, তাঁদের নাম থেকেই এই পাচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। বলি 
রাজার এই পাঁচটি পুত্র বালেয় ক্ষতিয় নামে অভিহিত হয়েছেন, এবং তারাই চারি 
বর্ণের সহি করেছেন। মহত ( ১৮।২৪।২৮ ) ও বায়ু পুরাণেও (৯৯1২৭ ) উকক 
হয়েছে যে, বপিরাঙ্গার পুত্রগণই জগতে চারি বর্ণের হই করেছেন। 

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বীজলি কেন 
বাঞ্পলী জাতিকে মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে__তার প্রধান কারণ বাঙালী জাতির বিস্তৃত, 
শিরন্কতা। কিন্তু বিভ্তৃত-শিরদ্বতা এক মাত্র মঙ্গোলীয় জাতিরই বৈশিষ্ট্য নয় 
বঞ্জত: বিস্তৃতশিরস্ততা বাতীত মঙ্গোলীয় জাতির নিজন্ব কণ্তকপুলি বৈশিষ্ট্য 
অংছে, যা সঙ্গোলীয় জাতি ছাড়। অন্ত জাতিসমূহের মধো কখনও দেখা যায় না। 
যেমন, তাদের জু সরল চুল, চোখের থাজ (6108107101010), গণ্ডান্থির 
প্রাধাক্ত, পীতাভ গায়ের রঙ ইত্যাদি। বলা বাহুপা, এই সমস্ত মঙ্ষোলীয় লক্ষণ 
বাঙালীদের মধো নেই। উপরস্ত, দীর্ঘশিরন্ব মঙ্গোলীয় জাতিও যথেষ্ট পরিমাণে 
ভারতের উর্রর-পূব সীমান্ত প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়। 

এটা সত্য যে বাঙলার উন্নব-পূর্ব সীমাস্ত প্রদেশের অধিবাসিবুদ্দ মঙ্ষোলীয় 
জাতি-সন্ভৃত। কিস্ক এট সম্পকে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদ্দিও বাঙলার 
উত্তর-পূর্ব লীমান্ প্রদেশের ছুটিয়া, ল্যাপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিস্ততশিরক্, 
তখাপি উত্তর বঙ্গের বডালীদের মধ্য দীর্ঘশিরদ্কতারই প্রীধান্ত দেখতে পাওয়াযায়। 
ঠিক তব্জরপ, যছিও পূর্ব-সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘশিরস্ব, পূর্ববালার 
বাগ্তালীরা কিন্তু বিষ্ঠৃতশিযন্ক। কগিন ত্রাউন ও এস. ডব্িউ. কেম্প পূর্ব- 
দীমান্থের আবর জাতির যে নৃতান্তিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, ত| খেকে দেখ 
বায় থে তা্ধের হধ্যে শতকব! গড়ে ৩২ জন দীর্ঘশিরস্ক ও মাত্র ৬ জন বিশৃত- 
শিলষদ্ধ। এ বিষয়ে কোন লক্ষে নেই যে পরস্পর সািধ্য-হেতু বাঙলার অধিবাসি- 
বৃ্ের নে হবি সীষান্ত-প্রদেশস্থ ষঙ্গোলীয় জাতিসমৃহের সংবিশণ ঘটে থাকত, 
তা হলে উত্তর বিভাগে এটা বান্ালীর বিদ্ৃত-শিরগ্কতার ও পূর্ব বিভাগে দীর্ঘ- 
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'শিরক্কতায় প্রতিফলিত হত । কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রকৃত নতাত্বিক পরিস্থিতি 
এর বিপরীত সাক্ষা বহন করে। 

এ বিষয়ে কোন সক্দেহ নেই যে পশ্চিম ও প্রাচা ভারতের বিস্যৃতশিরন্ধ জাতি- 
সমূহ একই নৃতাবিক পধায়ের অন্তর্গত এবং তারা উত্তর ভারতের দীখশ্ি 
নৃতাত্তিক পর্যায় থেকে পূর্থক | পশ্চিম ও প্রাচা ভারতের এবং উত্তর প্রদেশের 
জাতিসমূহের যে শৃতাব্বিক পরিমাপ নীচে দেওয়া হচ্ছে তা থেকে এট। স্পট 
প্রকাশ পায়__ 


জাতি শির-স্থ; লালিকা-শঃ গেছ দৈর্ঘা হিং মি: 
নাগর ব্রাহ্মণ ৭৯৭ শ৩"১ ১৬৪৩ 
গ্ুজরাটী বেনিয়। ৭৯"- নর ১৬১২ 
প্রন্থৃকায়স্থ ৯৯৪ ৭৫৮ ১৬২৭ 
বাঙালী ব্রাঙ্ষণ ৭৮০ ৭৩৮ ১৬৭৬ 
বাঙালী কারস ৭৮৪ ০৭ ১৭৩৬ 
উত্তরপ্রদেশের বাঙ্গণ ৭৩১ ৭6৬ ১৬৪১ 
উত্বর প্রদেশের কারপ্থ ৭২৬ ৭৪৮ ১৬৪৮ 
বিহারী ব্রাক্ষণ ৭3৯ ৭৩ ২ ১৬৬১ 


পশ্চিহ ও প্রাচা-ভারতের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নৃতাত্বিক পর্যায়গত লাদশ্ঠ 
থাকা হেতু, এপ পিদ্ধান্ত করা বাতীত উপায় নেই ঘে, অতি প্রাচীন কালে 
কোন বিস্বৃতশিরম্ক জাতির লোকেরা বহন সাখ্যায় গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের ভ্যায় 
বারডলা দ্বেশেও এলে বসবাস করতে আরন্ত করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই 
যে--এরা কার] 1 এর জবাব দেওয়। খুবই সহজ। 

এই বিস্বৃতশিরস্ক জাতির আদিম অধিবাস লঙগদ্ধে রম্াপ্রসাহ চন্দ প্রেখম 
সুধীজনের দই আকর্ষণ করেন ৷ পঞ্চনদের পশ্চিমে বালুচিম্তান ও আকফ্কগানি- 
স্থানের বালুচ ও পাঠান জাতীয় লোকগণ আধ ভাষাভাষী এবং নাতিতীর্ঘশির 


* ড. বিযজ্ঞাশ্থর গ্রহ কঠক গৃহীত পযহাপ ভচ্ছে- 
বাঙালী ত্রাঙ্ধাণ খনি ৬৯১ ১৯৮৬ 
বাঙালী কারস ৯৮৬০৮ ৬৮৯ ১৬৭৬ 
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(56580050158170) ; এদের মধো দীর্ঘশিরস্কতা ও বিস্তৃত-শিরস্কতা যথাক্রস্ 
রানীয় ও তুরানীয় জাতিসমূহ হতে প্রার্চ। এই দিদ্ধান্ত করে সার হীরবট 
রীজলি এদেয় 'তৃর্ক-ইরানীয়' পথায়তুক্ত করেছিলেন । কিন্তু মধা-এশিয়ার পামির 
ও চৈনিক তৃকীস্থানের জাতিসমুছের সম্পর্কে উদ্ফালতী (00)61৮5) ও মা? 
অবেল পাইন (917 4১016] 9019) যে নতাত্বিক অস্সন্ধান করেছিলেন তার 
ফলে আমর জানতে পারি যে, বালুচ ও পাঠান, গুঙ্জরাটা, মারাঠী, কুর্গ এবং 
বাঙালী ৪ ওড়িয়। জাতিসমূহের বিল্ৃতশিরঙ্গতার জন্য আমাদের তুর্ক, শক, 
মঙ্গোণীয় প্রভৃতি জাতিসমূহকে টেনে আনবার কোন প্রয়োজন নেই । আগেই 
বগা ধয়েছে যে তুক, শক ৪ মঙ্গোপীয় জাতিসমূহের নিজেদের যে সকল 
নৃতাবিক বৈশিষ্ট্য আছে, ত1 এসকল জা(তিগণের মধো মোটেই নেই। পরস্থ, 
পামির ও চৈনিক তৃকান্তানের জাতিসমূহের সঙ্গে এদের নৃতান্বিক লক্ষণগুলি 
সম্পৃভাবে মিলে যায়। 

পামির ও চৈনিক তুকীস্থানের নৃতাত্বক পরিস্থিতি সঙগদ্ধে টি. এ. জয়েস 
(1 &. 1০5০৫) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণা প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে 
পাণি যে, তাকলামাকান মকুদেশের চতু্পাশস্থ দেশসমুহের জাতিগণের মধো 
একটা মোটামুটি পৃতাব্িক একা আছে । এহ নৃতাবক পধায়টি আমরা বিশুদ্ধ 
অবস্থান লক্ষা করি ওয়াখিগণের (ড1911015) মধ্যে । এই অঞ্চলের অধিবাসি- 
বঙ্গের যে নৃতাবিক পর্রিমাপ গ্রহণ করু। হয়েছে তার জটিলতার মধ্য দিয়ে পক্ষ 
করবার অত বন্ধ এই যে পামিব ও তাকলামাকান মরুদেশের আদিম অধিবাসিরা 
আলপাইন (4১17176) পধায়ের অন্থকূক্ত, কেবলমাত্র পশ্চিমে ইন্দো-আফগান 
পধায়ের সঙ্গে এদের কিছু সংমএণ ঘটেছে। কিন্তু এটা স্থনিশ্চিত যে এই 
সকল ঞবের সাধারণ অধিবামিবুন্দের ওপর মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব নেই 
বলকেই ছং। এই অঞ্চলের পধায়গুপির শৃতান্বিক লক্ষণগুলি একূপ-- 

প্রথম পধায়-_বিস্বৃতশিরম্ব, গোলাপী আভাবিশিষ্ট গৌরবর্ণ ত্বক, দেহ দৈর্ঘ্য 
গড়ের ওপর, পাতলা উন্নত দীখন]পিকা-_তা সবুল থেকে কু, লঙ্থ৷ ডিথ্াকৃতি 
দুধ) বাধমী রঙ্ডের চুপ-__দাধারণতঃ ধুব'ঘোর এবং তা প্রচুর ও চেউখেলান, 


ও চোখ প্রধানতঃ মধা শ্রেণীর । এরা লা পুজের (1.9 7১০8০ ) আলপাইন 
পধারস্ক। 
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হিতীয় পরধায়-_বিস্তৃতশিবদ্ধ, গায়ের রও ফস, কিন্তু লামাস্ত বাধান্মী আভা- 
বিশিষ্ট; দেহ-ধৈর্ঘ্য গড়ের উতর; নাক সরল, কিন্ত প্রথম পধায় অপেক্ষা বিশ্বৃত ; 
গণ্ডাস্থি চওড়া; চুপ প্রথম পধায় অপেক্ষা সযল-_তা ঘোব বর ও অপ্রচুর : 
চোখ কাল। এনা তুকী পর্যায় ছুক্ত। 

ততীয় পধায়__নাতিদীর্দ-শিরত, দীর্ঘ দেহ, পালা উন্নত কুক্ত নাসিকা, 
লঙ্গ। ডিগ্রি মুখ, কাল ওেউখেলান চুপ ও কাপ চোখ। একা ইচ্দো 
আফগান পগায় হল 

পার ৪ উনক ডুকখন্তানের 5তাবিকক পরিস্থিতি থেকে এটা স্পাই প্রমাণ 
হচ্ছে যে, প্রাগৈ ওহাপিক যুগে পামির ৪ তাকলামাকান মক অঞালে বিভীতা 
শরস্ক এক দাত বাস করত গর পাশ্চানা ইয়োরোপে প্রচশিত ইটালো, 
চপ হক আাাযাছাখী ছিল এবং পশ্চিম ইয়োতোপের 
অধিবাপিব্ ৪5 হাহ দি হশিরদ প্গায়সগত বশে এদের নামকরণ করা 
হয়েছে 'আহাপপাহনা পলা | উতত প শন সীমান্ত প্রদেশে এবং বালু চঙ্গানে এ 
পায় নৈপিক আম ৪ পাবিড আাতিব সঙ্গে সামিশ্রিত হয়ে, তথায় নাতিদীগ- 
পতল হানে মাকিগানা পযায়ের শি করেছে । 5৮ একছহ পধায় ভারতের 
অন্তহও আদিম অধবাসিগণ (060900-4১08081014 0, বৈদিক আর্ঘ এবাং 
ছাবিড জাতব সহ সাংদিশ্রাত হয়ে পাতিদীঘ পগায়ের শি করেছে । অনেকে 
মনে করেন যে 'আযলপাইন পায় কা বিশ্ুহশির্ধ জাতিসমৃত বৈদিক আগদের 
অবাবহত পরে ভারে এসে আহাবর্তের দেশসমহ বৈদিক আধগণ কর্ঠক 
'ধিকূত দেখে পশ্চিম উপকল ধরে শেষে এসে মধাভারতের আলতুমির তিতর 
দেয়ে গঙ্গানদীরু লি উপভাক য় গিয়ে বদবাম সঙ্গ কতে।। তাদেকুই অপরু এক 
শাখা কবয়াবাড়) গুজরাট ৪ পশ্চিম ভারতে বসবাস শি কছে। কিন্তু অপর 
পক্ষে, এরুপ নেহা করুবর সপক্ষে যণেই কারণ আছে থে আলপ1ইন 
পর্ধায়কুক একদল এশিয়া মাহনর বা বালুণিম্তান থেকে পশ্চিম স/গরের উপকূল 
ধরে অগ্রসর হয়ে ভরম*: সিন্ধু, কাবিয়াবান, শুজরাট, মহারাষ্ঠ, কু, করাদ ও 
বামিলনাডু প্রদেশে পৌছায় এবং আর একদল পূর্ব-উপকূল ধে বাওলা ও 
এড়িফায আসে । আরও মনে হয়, তার। ডাবিড়দের অন্ুলরণে সমুদ্রপথে আর্চদের 
পূর্বেই ভারতে এসে পৌছেছিল। 
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বাঙালী যে মঙ্গোলীয় জাতিসভ্ভৃত নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়েছি। 
স্াবিড় জাতির সঙ্গেও তাদের খুব বেশী রক্ত-সম্বন্ধ নেই । রীজলির সময়ে জরাবিড 
জাতিগণকেই ভারতের জাদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত। এবং সেজন্কই 
তিনি বাঙালীর নৃতাত্বিক-গঠনে জাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিষ্তত 
প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবরিকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্ধ-ভাষীগণের 
তায় দ্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগন্তক যাত্র। তাদের পূধে ভারতে প্রাক 
ছাবিড় (01671055110) বা আদি-অস্বান (0:00০-485009101) জাতি- 
লমৃহ বাস করত এবং তাপাই ভারতের আদিম অধিবাসী | তাদের বংশধরগণকেই 
আজ আমর! তারতের বনে, জঙ্গলে, ও পাবতা অঞ্চলসমূছে দেখতে পাই । এ 
বিষয়ে কোন সঙ্গেছ নেই যে, পি সম্প্রদায়ের বাঙালীর মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ 
প্রাকৃ-জ্রাবিড় রকের সংমিশ্রণ ঘটেছে । 

তবে উচ্চশ্রেখীর বাঙালী যে আযলপাইন পধায়তুক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। জগতের লমন্ত নৃতববিদগণ এটা মৃক্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন। 
একথা এ প্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘে আজ কায়স্থ গ্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে 
থে সকল পদবী প্রচপিত আছে (যেমন ঘোষ, বহু, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, গুপ্ত, 
শাগ, পাল, লেন, চন্্র, প্রভৃতি) এগুলি এক সময় ত্রাঙ্ষণগণের মধে]ও প্রচলিত 
ছিল। ভ.দেবদত রাজকুঞ্চ তাগ্ডারকার দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ভারতে ওই 
একই নৃতাত্বিক পর্ধায়ের অন্তর্গত নাগর-রাহ্ষণগণের মধ্যেও ঠিক অনুবূপ পদবীর 
প্রচলন জাছে। বোধ হয় এক লমযে এগুপি আলপাইন পধায়ের উপশ্রেগীর 
€ 21৮৫১) নাহ যাহ ছিল, এবং পরে বর্ণহঠির সময়ে সেগুলি জাতিবাচক পদবী 
ছিলাবে গৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক, বাঙালীর নৃভাত্বিক-পরিচয়-সম্পফিত 
এই জালোচনার ফলে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঙালী জাতি রীজলির 

তথাকথিত মঙ্ষোলীয়-জাবিড়-গোষ্ঠা স্ৃত নয়। 


স্বিতীয় অধায় 
বাওলাব নুঙভাবিক বনিয়াদ 


ধর্দিও উচ্চশ্রেণার বাঙালীরা 'আলপাইন বা 'আলপীয়' পধারভৃক, তখাপি 
চাদের নিয়েই বাঙলার নুতাত্বিক সব। গঠিত হয় নি। আলপীয়য়া ছিল বাঙলার 
আগস্ধক জাতি । সুতরাং তাদের আবার আগেও, বাওগায় লোক বাস করত। 
তার] কোন্‌ দাতিক? তার আলোচণা আমর) এখানে করব। 

বাঙপার আদিম অধিবাসীরা! ছিল প্রাকগবিড় গোষ্ঠীর লোক । নতবের 
ভাষায় তাদের বলা হয় আদি-অস্তাল। আদি-অস্াল বলবার উদ্দেশ হচ্ছে, 
অষ্টেলিয়ার আদিম অধিবালীদের সঙ্গে তাদের দৈহিক গঠনের মিল আছে। 
দৈহিক গঠনের মিপ ছাড়া, অষ্ট্রেলিক্সার আদিম অধিনাসীঙ্গের সঙ্গে তাদের রকের 
মিলও আছে। মান্তষেল বুক সাধারণত: চার শ্রেণীতে তাগ করা হয়-_-'ও', 
«এ *বি' এবং বি । ভারতের প্রাক-ড্রাঝিড ও অষ্ট্েপিয়ার আদিম অধিবাসী, 
এই উভয়ের রকেই “এ' এক্সমটিনোজেনের (4৮ 28810070867) শতকরা হার 
খুববেশী। তা থেকেই উভয়ের রকের লাশ বোকা যায়। 

এক সময় আদি-অগ্বালদের ব্যাপ্তি উ্নর-তারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের 
ইন্টার দ্বীপ পধন্ত ছিল। নতত্ববিদ্গণ নে করেন যে, জানুমানিক ৩*,*** 
বৎসর পূর্বে তারা ভারত থেকে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে প্রথম পৌঁছায় 

আদি-অস্থাল জাতির লোকেরা খর্বাকার ও তাদের যাথার খুলি লগ্বা থেকে 
মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কাল ও মাথার চুল চেউখেলাল। 
তিনেভেলী জেলায় প্রাগৈতিহাপিক ঘুগের যে সকল যাথার খুলি পাওয়া! গেছে, 
ভার হধো এই শ্রেণীর থুপিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা “নিষাদ'- 
জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে তারা অনাল, তাদের গায়ের 
রঙ কাল ও তাদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা! অস্ভৃত | হ্থতয়াং প্রাচীন সাহিতোর 
নিষাদরাই যে আদি-অস্থাল গোষ্ঠীর অন্ততূক্ত কোন উপজাতি, সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহে নেই। যনে হয় এই সূল-জাতিয় এক শাখা দক্ষিণ তারত ত্যাগ করে, 
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সিংহুল, ইন্দোনেশিয়। ও মেলেনেশিয়ায় যায় ও সেখান থেকে অষ্ট্লিয়ায় গিয়ে 
পৌঁছায়। 

বাগুলার আদিম অধিবাসীরা এই গোষ্ঠীরই লোক । এদের সঙ্গে মিশে 
গিয়েছিল আগম্ধক জ্রাবিড ভাষাভাষী কোন কোন উপজাতি । দ্রাবিড় ভাষা- 
ভাষীগের অন্তপ্রবেশ ঘটেছিপ আলপীয়দের আমবার আগে। এই ড্রাবিড 
ভাষাতাধী লোকদের সঙ্গে ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে। 
সেন্ট নৃতত্বের ভাষায় এদের 'ভমধা' রব. “মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠীর লোক 
বল হন়। এদের আকুতি মধ্যাকাব এবং মাথা লঙ্গ!, গডন পাতলা, নাক ছোট 
ও মূলা । আদি-মিশরীয়দের সঙ্গে এ জ|তর বেশী মিল আছে । অন্ধগ্রদেশের 
আদিতাগালুর অঞচশে প্রাঞ্ধ সমাধিপাজ্জে ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্পপ্তণিতে 
যে ধকল সরকক্ধাপ পায় গেছে, তাদের অ্ধকাংশই ভুমধা-নরগোরষ্ঠীর লোক । 
খুব সম্ভবতঃ ধৈপিক সহিত উন্ধ 'পনারা এ গোষ্ঠারহ লোক ছিপ। 

এই আদ-মন্াল এ উমধা-নরগোষ্টার লোকেদের সংমিশ্রণেই বাঙলার 
নতাদিক বশিয়াদ গঠিত হয়েছিল। এ) উভয়েই ভিন্ন তিন্ন ভাষায় কথা বলত। 
আদি-অন্রাপঃ| যে তাথায় কথা বলঠ সে ভাষাকে বলা হয় 'অগ্রিকণ। এই 
“অগ্রিক' ভাষাই বাডপা ভাষার ভিত্রি স্থপন করে। কেন না, বাঙলা ভাষার 
অন্তহ্ক্ক এহ ভাষার শব্সমূহের প্রাচু ভাগ সাক্ষা বহন করছে। ভারতে এই 
ভাষার বর্তমান প্রত হচ্ছে 'হুণারা? ভাষা--যে ভাষা সাওতাল, মুণ্ডা, 
কোরওয়া, জুয়া কোরবু প্রভ্তি জাতিসমূই ব্যবহার করে। যদিও অস্ত্রিক 
ভাবার শঙজনমূই ভারতের সব ভাষাও মধোই দেখতে পাওয়া যায়, তবুগ্ড বাঙলা 
ভাবার এর সংখ্যা সথচেয়ে বেশী। অষ্ইিক ভাষাভাষী জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য 
ইচ্ছে থে 'কুড়' সংখাকে ভন করে উচ্চতর সংখ্যা প্রকাশ করা। 

অনক্$পতাবে আমরা বাঙলা ভাষায় প্রাবিড় ভাষারও অনেক শব পাই। 
তরাবিড় ভাযাতাবী পেফেরা যে কোন এক সময় পূব ও মধ্য-ভারতে ছিল, তা 
ওাড়যার কুই বা কণ্ট, পারছে ও ওলা, বিহারের কুরুখ ও গুড়াও, রাজমহল 
পাহাড়ের বাগতো ও মধাপ্র্দেশের কোল!মি জাতিসমূহের ভাষা থেকে বুঝাতে পার। 
ঘা! এগুলি লবই ভ্বাবিড জাতীয় ভাষা হতে উত্তৃত। 

বাওগার আদিম জ'ধবামীদেত বংশধর হচ্ছে বাঙলার উপজাতি লমৃহ। এ 
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ছাড়া, হিন্দু সমাজের তখাকখিত 'অন্ভাজ' জাতিসমৃহও এই গোর্ঠার লোক । 
বাঙলার এই সকল জাতিসমূহকে আগে 'অনুত' সম্প্রদায় বলে অতিষ্থিত করা 
হত। কিন্ধু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাকের ভারত শামন-বিধানে হিনুশমাজকুক্ধ অনুগত 
সম্প্রদায়গুপিকে 'তফষসীলতূক্ত জাতি বপে বর্ণনা করা হয়। আঅভুকপতাবে 
উপজ্গাতিসমহকে 'অন্রম্পত উপঙগাতি' বলা হত । স্বাধীনতা পাতের পর যখন 
ভারতীয় সংবিধান কাধকরু হয়, তখন এদেবু নায়করণ করা হয় 'তিফলীলনু 
উপজাততা | তকসীল দক উপজাতি-সমূচর কয়েকটি সাধাণে লক্ষণ আছে, ঘখা-- 
১. উপজাতি হতে তাদের দন্মত ২. আদম জীবনযাহা-গ্ুণালী, ৩. ছুরধিগম্য 
ল্যান নাস ৪9. অনুন্নত অবস্থা | 


১৯৬১ সালে পশ্চিযবক্ষে হকসীপর়হাণ জাতিসমৃতের লোকসংখা। ছিল 
৬,৯০১৩১৭, আত 'তফসীলতুক উপঙ্গাতি পোকের সংখা ছি ১০১৫০১৯৮১| 
সুতরাং উভয়ে মিলে দেশজ জাতিসযুতের লোকসংখা। ছিল ৮৯,০৪১১৯৫ 
বা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মোট জলমাখার ২৫৫ শতাংশ | কিছ্ক পশ্চিমবঙ্গের 
মোট হিল জনসংখযাকু তারা ছিল ৩০18৯ শতাংশ | তার মানে, পশিমবঙ্গের 
হিন্দুজনগণের প্রণ্ত তিনডনের মধ একদিন হচ্ছে এহ পথায় হন | 


পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি-সবহের মধো সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে সাততাগরা। 
তাদের সংখ্য। হচ্ছে ১২,৯০১০১৯। ভার পরে হচ্ছে রাশবা।) তাদের সংখা! 
হচ্ছে ২৯৭,৩৯৪ | অ.এ তার পরে হচ্ছে দু! | তাদের সংখা চক্রে ১১৯০২৪৫। 
পশ্চিমবঙ্ষে মোট ৪১টি উপজাতি আছে। সাওতাল, মুত ও &এাওছের 
বাদ দিলে বাকি ৩৮টি উপজাতিসমূহে? প্রতোকটির লোকসংখ্যা একলক্ষের বম। 
এদের মধ্যে আবার অনেকের সংখা একেবারে নগণা । যেমন বৈগাদের নংখা। 
হচ্ছে মাজ ৪, আবু কিযাণদের হচ্ছে ৩। "তবে মুণ্ডাদের পরে যাদের সংখ্য। গরিষা 
আছে, তার] হচ্ছে হথ।ক্রেমে ভুমি, কেরা ও লোধা। ডুমিজদের সংখা হচ্ছে 
৯১২৮৯, কোরাদের ৬১,০২৯ ও লোধাদের ৪৬,৮৯০ | এরা সকলে বালা 


রে বাস্তালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


আদিম অধিবাসী । আর অন্তান্ত যে সকল সংখ্যালঘু উপজাতি আছে, তারা 
মনে হয়) অন্ত অঞ্চল থেকে বাঙগায় গ্রবেশ করে এখানে বাস করছে। 

্াওতালরাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা-গরিষ্ঠ উপজাতি । স্থতরাং প্রথমেই 
ঈ্াওতালদের কথা বলা যাক। সীওতালর! প্রধানত: পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, 
পুক্ষ য়া, বাকুড়া, বীরডম ; হুগলী ও মালদহ জেলায় বাস করে। কিস্ক 
ঈাগুতালদের বাসস্থানের পরিধি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। পশ্চিমবঙ্গে 
সাওতালদের যে সংখ্যা, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক সাওতাল বাস করে গুড়িষার 
ময়ূর তঙে, বিহারের ঝাড়খণ্ডে ( সাওতাল পরগণা, হাজারিবাগ,মানভূম ও সিংভূম 
জেলায়)। 'অবন্ত এ লব অঞ্চলগুলি পূর্বে বাঙলাদেশেরই অন্ততূক্ত ছিল। 
১৮৫৪-৫৬ গ্রীষ্টান্ে তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্থতূক্ত ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত 
খামিন-ই-কো অঞ্চল থেকে বীরভূম পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইংবাজ শাসন ও শোষণের 
বিরুদ্ধে সওতাপদের ষে অনাথান ঘটে ছিল, তাঁকে 'খেরওয়ারী হুল? বা সাওতাল- 
বিভ্রোছ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। খেরওয়ারী-হুল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
সাগতালরা অগ্রক গোঠীর অস্থতুন্ত 'খেরওয়ারী' ভাষায় কথা বলে। মনে হয় 
প্রাচীন অঙ্গদেশেই সাওতালদের আদি বাসস্থান ছিল। পরে তারা বাওলাদেশের 
যেছিনীপুর, পুরুপিয়া, বীহুড়া, বীরভূম ও মালদহ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। 
কেন না, সাওতালদের মধো যে কিংবদস্বী প্রচলিত আছে, সেই কিংবদস্থী 
অনুযা্ধী পূথে তাঘের নাম ছিল খারবার। “খর? শব্ধ 'হর” শব্ধ থেকে উদ্ভৃত। 
'ছর' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মান্য' । পরে তারা যখন মেদিনীপুর জেলার সীওতা 
পন্গণায় এলে বলবান শুষ্ক কবে তখন তাদের নাম হয় সাওতাল। বর্তমানেও 
পশ্চিহবঙ্গের জেপালযূছের মধ্যে সবচেয়ে বেনী সাঁওতাল বাস করে মেদিনীপুর 
জেলার । এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের সাওতা 
পয়গণাতেই তাহের প্রথম বাস। 

সাওতালনা আদি-অস্থাল প্রাক্-জ্াবিড় গোঠীর পরোক। তাদের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে তাষের মধ ঘে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা হচ্ছে এই যে, শুদূর অতীতে 
ফোন এক লষয় এক ঠাসন্াক (বন্তইাস) ছুটি ডিম প্রপব করেছিল। এই ছি 
ছুটি হতে পিলচু হরল ও পিলচু বূড়ী নামে যথাক্রমে এক পুর ও এক কন্া জন্ম 
'প্রহ্ণ করে। তারাই মীওতাল জাতির আহি পুরুষ ও তাদের থেকেই সাওতালঘের 


বাঙলার নুভাত্বিক বনিয়াদ ২৯ 


সাতটি উপশাখার উৎপত্তি হয় । বর্তমানে সাওতালছের মধ্যে ১১টি বছ্িধিবাহের 
গোঠী আছে, এক সময় নাকি আরও একটি ছিল, কিন্তু সেটি লুপ্ত হয়ে গেছে। 
সাওতালঘের মধ্যে কিস্কু বা মূরুমু গোঠীর মধাদ। অন্ত গোর তুপনায় অনেক উচ্চ। 

আরও, সাওতাপদের নিজেদের মধো যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সে 
অনুযায়ী ঈাওতীলদের আদি বাসস্থান ছিল হিহিরি বা অহিরিপিরি'তে । ফেস্যাতের 
(১6990) মতে এটা 'ছির' শক থেকে উচৃত, কিন্তু অন্তান্ত পর্ডিতগণের মতে, 
এটা হাঞজারিবাগজেলার অস্ত্র কত অহুবি পরগণাকে ইঙ্গিত করে। যা ছুউক, 
এই আঘি বাসস্থান থেকে তার! পশ্চিম ধিকে খোজকামান নাষে এক স্থানে 
গিয়েছিল, কিন্ধু সেখানে অগ্রিবৃর্ির ফপে তারা সকলেই বিন হয়েছিপ। মাত 
একটি দম্পতি হর নাষক পরতের ফাকে আটকে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল । হব পর্বত 
থেকে তারা সাওওবেরা নামে নদী উপতাকায় এসে আশ্রয্ন পাত করে, এবং পরে 
জরপি নামক স্থানে গিয়ে পৌছায় । সেখানে তার] মরাডবুড় নাষে এক পাহাড়ের 
সন্মুধীন হয়। সেটা তার] সহজে ভেদ করতে অক্ষম হয়। পাছাড়ের দেবতাকে 
তারা বলিদান ছ্বারা প্রশমত করে। এবং একট! গিমিপথ ধেখতে পায়। এই 
গিরিপথের ভিতর ধিয়েই তারা আহিরি দেশে এসে উপস্থিত হয়, এবং সেখানে 
কিছুকাল বাস করে। পরে তারা সেখান থেকে ঘথাক্রম়ে কেনদী, ঢৈ ও চম্পায় 
এসে উপস্থিত হয়। চম্পায় তার অনেক পুরুষ বাস করে, এবং পরে যখন হিন্দুযা 
তাদের তাড়িয়ে দেয়, তখন তারা সাওতাপ পরগণায় এসে উপস্থিত হয় । এ থেকে 
একট] কথ প্রমাণিত হয়, তা ছচ্ছে ঘে তখন সাওতাল পরগণায় হিন্দুপ্রাধানত 
বিশেষ ছিল ন1। 

মৃণ্ডার। ওর' ওদের চেয়ে সংখ্যায় কম হলেও, সাওতালদের সঙ্গে তাদের ভাষা 
একই গোত্জরক্কত। সাওতাল এবং মৃণ্/-_এই উত্য় জাতিই অনিক ভাষার উপ- 
শাখায় কথা বলে। কিন্ধু গরাওরা ভ্রাবিড ভাষায় অন্তর ক কুরুখ তাষায় কথ 
বলে। নুণ্ডারা বিশেষতাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিষ- 
দিনাজপুর, জাঙজগিলিং, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া! জেলায় । তবে 
সংখ্যায় তার! সবচেয়ে বেশী বান করে জলপাইগুড়ি ও দাজিলিং জেলায় । 

সীওতালফের আফিবাসস্থান যেখানেই হউক না কেন, পশ্চিষবঙ্গে তাগের 
ব্যান অবস্থান দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারা ধায় যে তার! মূলত; রাঢ়দেশের বা, 


৩৪ বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


তাগীরতীর পশ্চিমতাগস্থ অঞ্চলের লৌক | কেন না পশ্চিমবঙ্গে সীওতালদের মোট 
সংখ্যার (১২,**,৯১৯) ৭৩৭৩ শতাংশ বাস করে মেদিনীপুর (২,৩৩।৭৯৮), পুরুলিয়া 
(১৭৬,৮৯১), বর্ধমান (১১৫৪১৬:৭), বীকুড়া (১,৫২৯২৫৪)। বীরভূম (৯৩,৪২৬) 
ও হুগণী (৭৩,৭৮১) জেলায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাস করে পশ্চিমদিনাজপুর 
(১২২,২৯২), মালদহ (৮৪,২*৭), ও জলপাইুডি (৩৮,৫৬০) জেলায় । অন্তর্বতী 
জেলালমুছে তাঁদের বসবাস খুবই কম। বন্ততঃ তাদের ব্মান অবস্থান দেখলে 
মনে হয় যে, তারা প্রথমে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাকুড়া, হুগলি ও পুরুলিয়৷ অঞ্চলেই 
কেন্্রীড়ূত হয়েছিল, এবং সেখান থেকে তার! নিজেদের চতুদিকে বিস্তৃত করেছিল। 
চবিধশ পরুগণায় তাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ৩১,৬1৪ | মনে হয় কোন এক সময় 
তাদের এক অংশ ভাগীরখী অতিক্রম করে চব্বিশ পরগণায় এসে বসবাস শুরু 
করেছিল, আর অপর এক অংশ নিজেদের উত্তর বাঙলায় বিস্তৃত করেছিল। 
ভবে কবে এবং কি কারণে, এবং কিসের চাপে তারা নিজেদের বাঁঢ়দেশের আদি 
বালডুমি পরিহার করে অন্ত অঞ্চসমূহে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল, তা 
আমানের দানা নেই। তবে সাওতালদের সম্থদ্ধে একটা! প্রশ্ন হ্বভাবতঃ মনে 
জাগে। নাওতাগরা নিজেদের উৎপণ্ি হান থেকে নিরূপিত করে | তার মানে, 
লই তাদের টটেম ছিল। ঠাস পঞ্গা-বিশেষ। বৈদিক আধরা বাঙলাদেশের 
পোকছের পক্ষী-বিশেষ বলে বর্ণনা করেছে। তারা কি স্াতাল বা অন্ক্ূপ 
ফোন জাতি? 

তবে একপ অন্থমান করবার সপক্ষে যথে্ কারণ আছে যে, কোন এক সময় 
বক্ষিপ-বিছারের ছোটনাগপুর অঞ্চল (এক সময় এ অঞ্চল বাঙলাদেশেরই অন্ততুক্ত 
ছিল) থেকে কোন কারণবশতঃ ওরাও ও মুণ্তারা নিজেদের বিস্তারিত করেছিল 
ভাগীরখীর পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চলসমূহে, এবং তাদেরই অন্ুগমনে সাওতালর 
কেজ্জাতিগ হয়ে পড়েছিল। সে কারণটা বাজনৈতিক চঞ্চলতা, না ছৃতিক্ষ, না 
হিন্দুদের অত্যাচার, না নীলচাধের জন্ত শ্রম নিয়োগ, তা বলা কঠিন। বর্তমান 
ফুগে চা-বাগানে উপজাতীর শ্রম নিষ্বোগও এর কারণ হতে পারে। 

আগেই বলা হয়েছে যে, সাঁওতালদের সঙ্গে মণ্ডাদবেরই ভাষাগত কয আছে, 
ওয় ওদের সঙ্গে নেই । মৃণ্ডার। অধিক সংখ্যায় বাল করে জলপাইগুড়ি (৫৩,৮৮১) 
এও চত্িশ পরগণা ( ৪২,২৫৬) দ্ষেলায়। এক কথায়, পশ্চিষবক্কের যোট মুণ্ডা 


বাঙলার নুতাত্বিক বনিয়াদ ৩১ 


জনসংখ্যার ( ১,৬*,২৪৫ )৬*'১৮ শতাংশ এই ছুই জেলায় অবস্থিত। তারা 
যে এই ছুই জেলায় আগন্ধক, মে ব্ষিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এদের হধো 
কত সংখাক চিরস্থায়া বাসিন্দা এবং কত সংখাক ভাসমান শ্রমিক জনকুণগ্ডলী, তা 
বলা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাসমূছে মুণ্ডাদের সংখা হচ্ছে ৬৪,১৯৮ বা 
মোট মুড জনসংখ্যার মাত্র ৩৯:৮২ শতাংশ । ওরা গুদের বেশী পরিমাণে দেখতে 
পাওয়। যায় জপপাইগুড়ি ( ১৮১,১১৯), দাজিঙ্সিং (২৮,৩০৮), পশ্চিমদিনাজপুর 
(২২,২৮৭) ও চক্বিশপরগণায় (২৪,২৭৭ )। এই চারু জেপায় গর ওদের 
খা হচ্ছে ২,৬৪১৮৩১, তার মানে পশ্চিমবঙ্গের মোট গরাও জনসংখার 
(২৯৭,৩৯৪ ) ৮৯৯৪ শতাংশ । 
সাওতাপরা্ট যে পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসী ও আধি-অস্্াল জাতিতূক, 
আর বাকি অন্যান্ত উপজাতির; এখানে আগন্ধক মাত্র, মে ধিধয়ে কোন লঙ্গেছ 
নেই। সংখ্যা-গপিমার দক থেকে প্রথম ছক্সটি উপজাতির জনসংখ্যার নিচে থে 
তালিকা দেওয়া হপ, ৩ থেকে এটা শ্বতষ্ প্রমাণিত হয় 


উপঙ্জা'ত পশ্চিমগঙ্গে মোট জনলংখা!র 

মোট জনসংখ্যা শতাংশ 

১. সাণুতাল ১২,৬০৯ ১৪ ৪৮৪২ 
২ ৫রাও +১৯৭১৩৯৪ ১৪'৪৮ 
৩. মুণ্ডা ১,১০,২৪৫ ৭৮৪ 
৪. ভামজ ৯১,২৮৯ ৪:৪৪ 
€. কোরা ৬২১৯২৯ ৩৬২ 
৬. থেগিয়।বালোধা ৪,৮৯৮ ১৯৪ 
৭. বাকি ৩৫টি উপজ[তি ২,০২২*৭ ৯৮৫ 
মোট উপজাতি জনসংখ্যা ২*,৫৪,*৮১ ১০০১৪ 


দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলার উপজ্াতিলমৃহের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ২*১৫৪১৯৮১। 
আর তার মধ্যে সাওতাল, ওরাও, মৃণ্ড। ভূষিজ, কোবরা ও লোধাদের সমহিগত 
সংখ্যা হচ্ছে ১৮১৫১৮৭৪। হ্থৃতরাং এই ছয়টি উপজাতির জনসংখা। হচ্ছে, 
বাঙলার উপজাতিসমূছ্ের যোট জনসংখ্যার ৯০১৫ শতাংশ । বাকি ৩৪টি 
উপজাতির সংখ্যা হচ্ছে ২,*২,২*৭ বা যোট উপজাতি জনসংখার ৯:৮৫ শতাংশ । 


তই বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


খ্যাপ্রধান প্রথম ছয়টি উপজাতির মধ্যে সাঁওতাল ও মৃণ্ডার্দের কথ; 
আগেই বল! হয়েছে । ওরাওদের অবস্থ!ন হচ্ছে জলপাইগুড়ি (৬১১ শতাংশ ১, 
দান্রিলিং (৯৫ শতাংশ ) ও চব্বিপপরগণা (৮৩ শতাংশ ) জেলায়। অন্যান্য 
জেপাসমূছে ওর উপদ্রাতি সমন্িগতভাবে মাজ্জ ২১১ শতাংশ বাম করে। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দুগ্ডাদের মত &রাওরা ভাগীরখীর পূর্ব অঞ্চলেই কে্ত্রীভূত। 

ডুমিঙ্গর! কিন্তু রাঢ় দেশের বা ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলের লোক । এদের 
বামস্থান গ্রধান ত, নাকুড়া, মেদিনীপুর ১ব্বিশপরগণা ও পুরুলিয়া! জেলায় । 

ঘিও জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু সংখাক কোরার সাক্ষাৎ মেলে, ত। হলেও 
কোরাদের অবস্থিঠি মোটামুটি ভাগীরণীর পশ্চিম অঞ্চলে, বর্ধমান, মেদিনীপুর, 
বাকুড়া, পুক্ণশিয়!, বীরভূম ও গুগপি প্রেলায়। পোধাদেরও বাসস্থান হচ্ছে 
ভায়ীরগর পশ্চিম অঞ্চলে-_মেদিনীপুর, পুরুপিয়া ও বাকুড়া জেলায়। কিন্ত 
তাদের কেন্দ্রীভূত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় সংলগ্ন ওড়িযার মধুরভঙ্ল 
জছেলায়। 

আগেই বল হয়েছে যে, বাক ৩৫টি উপজাতির জনসংখ্যা হচ্ছে নগণ্য। 
তাদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা ঘেতে পারে-১, আদি-অস্ত্রাল ও 
২. মঙ্গোলীয়। প্রথম গোষ্টার অন্থন্ক্র হচ্ছে বেদিয়া, বিরহ, চেরো, গোও, 
গোরাই্টত, হো, করমাশী, খারওয়ার, কোরওয়া, লোহারা, মহালী, 
মালপাছাড়িক়া, নাগোপিয়।, পারহাইয়া, সওরিয়া, পাহাড়িয়া ও শবর। আর 
দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্ত হক হচ্ছে কুটি?) চাকমা, গারো, হাজাড। লেপডা* মগ, মেচ, 
যৃঙ্ক ও রুভা। এই ছ্িতীয় গোষ্ঠীয় বাসস্থান হচ্ছে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 
ও পৃৰ লীমান্ত-সঞ্চলে। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মঙ্গোল জতিসমূহের মাথা লাধারণতঃ গোল। 
কিন্তু আলাম ও ভারত-বদ্ষপীমান্তের উপজাতি-সমূছের মাথা গোল নয়। তাদের 
অধ্যে লত্ষ! ও মাঝারী উভয় রকম মাথারই প্রান্র্ভাব লক্ষ্য কর] যায়। তা ছাড়া 
অস্তান্ত ধীর্ঘ-শির বা দীর্ঘ-কপাল জাতি সমূহের ন্তায় তাছ্ছের ঘাড়ের উপর মাথার 
তুলির অংশ (০০০40 পিছন দিকে বেশী বের করা । দন ও ঈষৎ পিক্কল এবং 
এই দুই রঞ্ডের যাঝামাঝি সবরকম গায়ের রওই এদের মধ দেখতে পাওয়া যায়। 
একে জ অনু, মুখের পরিধি ছোট ও চিবুকের ছাড় বেশ উচু। এদের: 


বাঙগার নুতাত্বিক বনিয়াদ ৩৩ 


নাকেনু গড়ন মাঝারি, এবং তা খাটি “মঙ্গোল' নাকের মত চাপটা । এছেব 
মৃথে ও গায়ে জল্প লোম, ও চোখের খোল বাক । দৈগ্যে এর! মাঝারি। 

যদিও আদ-অস্নাপ ও আঙ্গোপয় উপজাতিসমূহ তই ভিন্ন নযগোঠীর লোক, 
তথাপি তাদের 2ধো ভাষার এঁকা আছে। উভয়েই অগ্রিক ভাষায় কথা বলে। 
অগ্ত্রিক ভাষাভাধীদের ছুই শ্রেণীতে বিভাক করা হুদ-১, মুণ্ডারী ও ২. মোন- 
খমের। ভারাতির উপজাতিসমূহ, যা-সাতাপ, সুপ্তা প্রভৃতি মুণ্ডার 
ভাষার কথা বপে। আর আলাম ও উদ্র-পৃন মীমান্থের উপজাতির মোন-খ মের 
গোগ্ীর ভাষায় কথা এলে। 

আর্দ-অশাল ও মঙ্গোলীয় জাতিদ্য়ের মধো ভামার একা থাকসেও, দে 
দৈহিক বৈশিষ্ট্য, আ.চার-অভঠান,। সমাজের গঠন, ও অন্থান্ত বীতিনী তি সম্পূর্ণ 
পৃথক । যেমন, আসামের খাসিয়া সমাজে গৃহকীর মেয়েরাই সম্পত্তির 
উদ্নরাধিকারিণা হয় ৪ গহকতীর নাম ৪ গোছহ পায় বাঙলার সাগতালসমাঞ্জে 
কিন্তু পুরুমেরাঠ সম্পত্িঃ মাপিক হয় এ পুহাপৌজাদি পিতামছের গোত্র বা কুল- 
নাম পায়। এ ছাড়, আগেই গলা হয়েছে যে দৈঠিক আকার ও লক্ষণের দিক 
থেকে ঈ[এতাপদের স্ষ মঙ্ষোপীম় জাতিসধুহের কোন মিল নেহ। 

ভৌগোরিক পরিবেশের দিক থেকে উপজঠসমূহর পোক সবচেয়ে বেশী 
বাস করে জলপাইগুড়ি ভ্বোয় | 58৭,৭৭১ )| তারপর জননখাার 
ক্রম-হাসমানতা অন্বযাক্জী, হারা বাস করে মেদিনীপুর (৩১৯,৭৩৬ ), পুরুলিয়! 
(২,৬১১৮৫৮), ব্ধস্কাণ ( ১১৮*১১৪৩) লকুডা (১,১৩,৩-৯ )। পশ্চি্ দিনাজপুর 
( ১,৭*১১৯৯ ), চকিংশ পরগণা (১১১৯,৩১৬  শীরভূম । ১,০৬৬৬০ ), মাল 
(৯৯,৫২২), দাজিলিং (৯৬,৪৪৪ ), গল (৯৯১১৬ ), মুরশিদাবাদ (৫১১৪৫২), 
নদীয়া (২১,৯২৩), কুচবিহরি (০,৮৯৯), হাওড়া (৬,১১১) ছ্েলোসমূছে। 
কলিকাতা অঞ্লেও কিছুস'খ্যক উপজ্গাতি গোষ্ঠার লোক আছে। তাদের সংখা) 
হচ্ছে ২১৫২৫ । | 


ও 


৩৪ বাঙালীর নৃতাত্তিক পরিচয় 


তিন 


পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬৩টি তপশীলতুক্ত জাতি আছে। তাদের মোট জনসংখ্যা 
হচ্ছে ৬৮১৯*৩১৪। ক্রম-হাসমান সংখ্যা-গরিমার দিক থেকে তাদের মধ্যে যারা 
প্লধান, তারা হচ্ছে রাজবংশী ( ১২,০১,৭১৭ ), বাগদী ( ১০৪৯৩১৮৮৫ ) পোদ 
(৮৭৫,৫২৫), 8 বাউরী (৫১১,২৬৯), চামার বা মুচী 
(৩৯৬১৫৯১), ধোবা (১৫৪,৭৯১ ), ডোম ( ১১৫১১৮১৮), হাড়ী (১,২৫,৮৫০), 
কেওড়া (১১৭,৯২৯), জেলে-কৈব ( ১,১৭,৩৮৪ ), মাল ( ১,১৭১১৯৪ ), 
গড়ি (১,৯৬,৮৭*), পোহার (৮৩,৫৪৫ )) পপিয়া ( *৩,৯৯৭ ), ঝালোমালো 
(৬৮৭৫৭ ), খয্পরা (৬৭,৯১৩ ), ও ভূ হয়া ( ৫৩,৩২৯) তপশীলতুক্ত জাতি- 
সমৃছের মোট জনসংখ্যা (৬৮,৯০,৩১৪), এরা হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে ৮৭৬৭ 
শতাংশ । বাকী ৪৫টি তপশীলনৃক্ষ জাতির প্রত্যেকটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৫০,০০৯ 
এব কম। আবার অনেক তপশীলতুক জাতির জনসংখ্যা হচ্ছে এক হাজারেরও 
কম। যা হোক, সম্িগতভাবে এদের জনসংখ্যার অনুপাত হচ্ছে মোট 
তপশপত্বক্ষ জাতিসমূছের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২.৩২ শতাংশ । 

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তপশীগর্ক জাতির জনমংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশী 
পশলতৃক্ত জনসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় চব্বিশ পরগণায় ( ১৫৭২৪,৯২২ )। 
এব পর ক্রমন্থাসফান অবস্থায় স্থান পায়, বর্ধমান ( *১৫৩,৮৮৩), মেধিনীপুর 
(৫৬৩,৭৯৬), ও বাকুড়া (৪৯২,৭৯৯ )। কুচবিহার, চব্বিশ পরগণা, 
ধান, মেদিনীপুর ও বাকুড়া--এই পাচটি জেলায় তপশীলতৃক্ক জাঁতিসমূহের 
মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ বাস করে। আর পুরুলিয়া, মালদহ, কলিকাতা 
ও ছ্বা্জিপিং এই চারটি ছ্ষেলায় বাস করে মাত্র ৮ শতাংশ তপশীপতৃক জাতির 
পোক। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশী তপশীলতৃক 
পোকসংখা। দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহারে (৮৬'৯* শতাংশ )। এরপর স্থান 
পায় জলপাইগাড় (৩০৮* শতাংশ), বীকুড়া (২৯'৬* শতাংশ ), বীরভূম 
(২৯৮১৪ শভাংশ ১ বসান (২৪:৪৫ শতাংশ ) ও চব্বিশ পরগণা (২৪২৮ 
শত্ভাংশ )। 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তপশীলতুঞ্ক জাতিসমূছের উৎপত্তি হয়েছে 
উপজাতিসমূহ হতে । মাত হিন্দুধ্ষে ধর্মান্তরিত হবার পর থেকেই, তার। বর্ণ ও 
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জাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছে । বাজবংঈীদের উৎপণ্তি সম্বন্ধে বল! 
হয় যে, তাদের উৎপত্তি হয়েছে কোচ-উপজাতি দেকে | বীজজি বলেছিলেন 
যে, রংজবংশ কোচ ও পলিয়াদেহ উৎপ্ধি একই উৎস বধেকে হয়েছে কাজ- 
বংশীদের প্রধানত দেখতে পাওনা যায় কুচবিহ্থার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাই নুড়ি, 
মালদহ, মুশিদাবাদ ৪ চকিশ পুগণায় । পোদের এখন নিজেদের পৌগু কষা 
বলে দাবী করে। মনে হয়, প্রাচীন সাছতো উ্ণ পুশ জাতি হতে তারা অভিশ্ন। 
পোদেদের আবাসন্থল প্রধানতঃ মেদিলীপুর, হাড়! 2 5বিবিশ পঠগণ: । বাগজীরাপ 
এখন নিজেদের বাগ্রক্ষিয় বলে দাবী করে| গুল্ডহামের মত অনুযাদী তাণা 
মাল-জাতিরহ এক উপশাখা মান । তবে বাগ দান যে ভাবে নিজেদের গোজা, 
বিভাগ করে । যেমন তেতুলিয়া, ছুলিয়া, মাটিয়া ) *: থেকে মনে হয় যে, এখুপি 
এক সময় উপজাতি সংক্রান্ত 'িটেমা ছিল । উল্লুরধঙ্গ ছাডা বাগ দীঙের পশ্চিমবঙ্গের 
সর্বজ্ই দেখতে পাণয়! যায়ু। সেন বাশীয় বাজ! বলালসেনের পাজোর এক 
অংশের (দক্ষিণবঙ্গ) নাম ছিল বাগডি। মনে হয়, এটা বাগদী-ধুাসিত 
অঞ্চল ছিল। নয়শূদ্রদের পাল হচ্ছে বধমান। মেদিনীপুর, হাওড়া, মৃশিদাবাধ। 
চন্িশ পরুগণা ও কুচবিহার জেপায়। নীঙ্গলিত মাত অভযায় পোদ, কয়াপ 
কোটাপ, লিগা, ৪ বেকুয়া- এরা সকলেই হচ্ছে নমশদগোদার উপশাখা। 
অনেকে নমশৃদ্র এ চণ্ডাপ সমা্বোধক শক বলে মলে করেন, কিছ্ক নমর! 
নিজেদের চগ্াল থেকে উচ্চ সম্প্রদায়ের লোক দলে মনে করে। বাউনী এ 
প্রধানত; রাঢদেশের লোক । তাধের বর্তমান আবাসস্থপ হচ্ছে বর্ধমান, বীরাডিষ। 
ধীকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও পুরুপিয়া জেলায় তাদের দনসংখা হচ্ছে 
৫১১,২২৯ বা সমগ্র তপশীলরুক জাতিসমূছের জনসাথার *২৭ শতা৮ | তাদের 
উৎপত্তি সম্থদ্ধে তারা দাবী করে যে, দেবগপের খান্চ অপহরণ কণার অপরাধে 
তাদের বাউরী জাতি হিমাবে জন্মাতে হয়েছে বন্বত: দেশ্জ উপজাতিসমূহ 
যখন হিন্দুধ্জে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুসমাজ্ে অগ্গ্রবেশ করে, তখন তার] সকলেই 
এক একটা উপকথা সৃতি করে নিজেদের গৌরবান্িত করবার চেষ্টা করে! ঘেমল, 
চামাররা নিজেদের রামাননোর শিল্ত রবিদাস বা রুইজাস এর বংশধয় বলে দাবী 
করে। মুচিরা নিজেদের বি বলে জখ্যাত ঝরে । স্তরূপভাবে ধোবারা 
নিছেঘের নেতামুনি বা নেতা-ধোপানীয় বংশধর কলে দাবী করে। কিন্ত হা 
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পুরাণ ও অন্তান্ত কয়েকটি পুরাণ অনুযায়ী ধোবারা ধীবর পিতার'ওরসে তীবর 
ষাতানু গর্ভে উৎপন্ন হয়। অবশ্য অনুরূপ উৎপত্তি-কাহিনী ধর্মশান্ত্র ও পুরাণ- 
সমূহে মানস ধোবাদের সন্বদ্ধেই লেখা নেই, অন্তান্ত জাতি সন্বদ্ধেও লেখা আছে। 
আমরা ত| পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। অঙম্রূপভাবে হাড়িরা দাবী করে 
যে, তার! ক্রক্জার হাতের ময়লা হতে উতৎপর হয়েছে । তবে বর্তমান জাতিবিস্তাস 
বাবস্থিত হুবার পূর্বে, এই নকল “অগ্থ্যঙজ' জাতির সমাজে যে অন্যরূপ স্থান ছিল, 
ত! মধাযুগের 5ধাগানসমূছে ডোম জাতির ভূমিকা থেকে বুঝতে পাবা যায়। 

রাজবংশী, বাগজী, পোদ, নমশূদ্র, বাউরী, চামার, ধোবা, ডোম ও হাড়ি 
ছড়া আনু যে প্রধান প্রধান তকশীলহক্ত জাতি আছে, তার হচ্ছে কেওড়া 
(১,১৭১৯২৯), কেট (২৩,১৭৪), জেলে-কৈবর্ত (১,১৭১৩৮৪ ), মাল 
(৬৮,৭৫৯), শ্ীড়ি  ১,০৬১০৭০ ), লোহার (৮৩,৫৪৫ ), পলিয়া ( ৭৩,৯৪৭ ), 
ঝাপোমালে। (৬০,৭৫৭), খয়র] (১৭,৯১৩), ভুঁইয়া (৫৩,৩২৯), কোনাই 
(9,১৯১) ৪ ইমালী (৩৯,১৮১) [বন্ধনীর মধ্যে এদের জনসংখা। 
উল্লিখিত হয়েছে)]। 

আগেহ বলা হয়েছে যে, ১৯৩। খ্রটাব্েহ ভারত শাসন-আইন অনুযায়ী 
এদের সকলকেই ₹ফীল হুক জাতি বলে অভিহিত করা হয়। তার পূর্বে হিন্দু 
সমাজের জাতিবিষ্কাসে এদের এক নিদিষ্ট স্থান ছিল। বৃহহ্র্পপুরাণে আমরা 
তাপ একটা আভান পাই। বুহদর্মপুর1ণ অন্থ্যা্ী রজক ( ধোবা ), ধীবর 
( ভেপে-কৈবঙ্ ), শৌণ্ডিক (শুড়ি) প্রতি জাতি হচ্ছে মধ্যম মন্বর জাতি, 
জা? 5গাপ, চর্ষকার (চামার বা মুচ ১, ডোলাবাহী (বাগদী ), মল (মাল ), 
প্রতি জাতি হচ্ছে 'অস্থাজ' জাতি 

চেহারার সানথ থেকে এটা পরিষ্কাং বুঝতে পারা যায় যে, তফশীলকুক্ক 
জাতিসমূহ উপ০/তিসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কোচ ও রাজবংশীদের কিছু 
অংশ অঙ্গোলীয় উপজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু বাকি উপজাতিসমূহ 
জাধি-অস্বাপ নরগোষ্ঠার অন্ততূক। এই আদি-স্থাল উপজাতিসমূহ যে বাঙলার 
নৃতাত্বিক বনিষ্নাদ গঠলেই সাছাযা করেছে তা নয়, তাবু! উচ্চশ্রেগীর বাণডালীর 
'্যাচার-বাবহায় রীতি-নীতি, ও সংস্কার রচনাতেও যথেষ্ট উপাদান জুগিয়েছে। 
এনে ভাবায় শফ্সমূহ থে বাওলাতাষাকে সমৃদ্ধ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
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নেই। তা ছাড়া, কুলকেতুর ( টটেম ) পৃজা-সক্রান্ত আচার-ব্যধহার, শুতকাজে 
তেল হলুদের বাবছার। ঝাড়-ফুক, খান্ছ সম্বন্ধে নানা প্রকার বিধি-নিষেধ, যাঁতিতে 
বিশ্বাস, পংক্ি ভোজন, সগোত্র-বিবাত লঙ্বছ্ধে বিধিনিষেধ, বর্ণভেদ প্রথার যুল 
কথা, ধান্যের চাষ, হম্তিবি্থা প্রভৃতি আদি-অপ্কাল উপজাতিলমূহের নিকট হতে 
বাঙালী সমাজে গৃহীত হয়েছে। 


তৃতীয় অধায় 
বাঙপার জাতিবিন্যাস ও নৃতাত্বিক জ্ঞাতিত 


আগের অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যে, উপজাতি ও তফশীলরক্ত জাতিসমূহ পশ্চিম- 
বঙ্গের মোট হিন্দ জনসাখার ৩২৪৯ শতাংশ । এরাই হচ্ছে বাঙলার আদিম 
অধিবর্পী, এবং এরাই রচনা করেছে বাঙলার নৃতাত্বিক বনিয়াদ। পশ্চিমবঙ্গের 
মোট হিশু জনম'খ্যার বাকী ৬৭৫১ শতাংশ তফশীল-বহিভূতি জাতিসমূহ | 
মোটামুটি ভাবে আমর! তাদের বাওগার উচ্চজাতি বলে বর্ণনা করি। 

বাঙলার উচ্চঙজাতিসমূহ প্রায় সকপেই বিস্বৃত-শিরস্কতার ছাপ বহন করছে। 
এই বিস্তত-শিরস্বতার বিস্তৃতি কিছু পরিমাণে উপজাতি ও তফশীলতুক্ত জাতিসমূহের 
যধোও ঘটেছে! বাঙলার উচ্চঙজজাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্কতার লক্ষণ দেখে 
রী্জলি কিরূপ ভ্রমে পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা! আগেই আলোচন| করেছি। 
জামর! দেখেছি যে, বাঙালী তার বিশ্তুত-শিরন্বতা আলপীয় নরগোষ্ঠী থেকে 
পেয়েছে। মনে হয় এই আলপীয় গোষ্ঠীর লোকের সমুদ্রপথে এশিয়া-মাইনর বা 
বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম উপসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে, ক্রমশঃ সিন্ধু, 
কাখিয়াবাড়, গুজরাট, যারা, কৃর্গ, কম্নাদ ও তামিলনাড়, প্রদেশে পৌছায়। 
তাদেরই একটা বড় দ্ণ পূর্ব-উপকূল ধরে বাঁওলায় ও ওড়িষায় এসে বসবাস শুরু 
করেছিল। এরাই উচ্চশ্রেণীর বাঙালীদের পূর্বপুরুষ । তবে এরাও রক্কের 
বিশুদ্ধতা বুক্ষা কধতে সমর্থ হয় নি। এদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল কিছু পরিমাণে 
অস্্রিক ও ডাবিড় ভাষাভাষী লোকেদের লক্ষে । 

হছ্টিও আলপীয়রা আধ-ভাষাভাষী ছিল, তবুও তাদের ভাষার সঙ্গে পঞ্চনদের 
উপতাকায় জগত 'নডিক' পর্যায়তৃকত বৈদিক আর্ধদের ভাষার কিছু পার্থকা ছিল। 
্রি্বা্মন এই পাকা লক্ষা করেছিলেন । “মঞ্&্রমূলকল্প' নামক একখানি 
প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাওলাদেশের আধ-ভাষাতাবী লোকেরা "জহর? 
জাতিকৃক্ত । এটা যহাভারতের এক উক্কি থেকেও সমধ্িত হয়। সেখানে বল! 
হয়েছে যে জঙ্গ: বঙ্গ, কলিঙগ, পুড, ও হুদ্ষদেশের লোকেযা দীর্ঘতম! খাবির ওরস, 
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মহিষী হুদ্কার গর্ভে অসথর-রাজ বলির ক্ষেতর্জ সন্তান। মনে হয় এই উকি 
পিছনে আছে দ্বীর্ঘতর কোন জাতির সহিত রক সংমিশ্রণের কাহিনী । 

এখন কথ! হচ্ছে, এই অহ্থর জাতির লোকের! কার, এবং তারা ফোথা 
থেকেই বা বাঙলাদেশে এসেছিল? বৈদিক ও বেগোলর সংস্কৃত লাহছিতো "নুরু? 
শকটির খুব ব্যাপক বাবহার দেখা যায় দেখগণের বিরোধী হিসাবে । খঙগেদে 
শবটির বহু উল্লেখ আছে। ধথেদের বিভিন্ন মণ্ডলের যে সকল লুক ও ঙচকে অনুর" 
শবটির উল্লেখ আছে সেওপি যথাক্রমে ১/২৪।১৪, ১1৫81৩, ২1১1৬, ৩1৩1৪, ৪1514, 
৫1১২১) স২২1২$ ৭২1৩), ৭৬২৪ ২১৩১ 1৩৩) ৩৬ ২ ৭৫1২8, 
ন৬৫:২৪, ৭1৬৫1২। ৭৯৯1৫, ৮৯1২৩, ৯1৭51, ও ১*1১*।২। সিদ্দুর জহর-ক1ঞ 
ও অন্তান্ত অস্থর-রাজগণের উল্লেখ ৪ ধখেদে আছে । আমর! অগ্রমান করেছি যে, 
আন্থরর। বিস্বত-শিরঙ্* জাতি ছিল। প্রথম অধায়ে আমর প্রাচীন নরকস্থাল 
সম্বদ্ধথে যে আলোচনা করেছি, তা থেকেও জানতে পারি যে, হরুপ্া দুগে গুজরাট ও 
সন্ধুগ্রদেশে বিদ্ত-শিস্ক জাতি বিদ্যমান ছিল । ভারতের মেগালিখ নির্মাশকারী রও 
'বন্তৃত-শিরুষ্ক জাতি ছিপ। যেগাপিথের অনুরূপ প্রোধিত শিলাথণ্ড বাগজার 
মেদিনীপুর ও বাকুড়া জেলায় পাওয়া গিয়েছে। 

অনেকে মনে করেন যে অনুর বলতে আধপূর-মুগের ভারতের এক দেশজ 
জাতি বুঝাত। যদি অন্থরপা বৈদিক আধগণের আগমনের প্বেই তারতে এলে 
থাকে, তা হলে তারা যে দেশজ এই মতাষত গ্রহণ করতে কোন আপবি নে । 
বৈদিক সাহিভো আমরা “দাস, দন, নিষাদ' প্রতৃতি আরও জনেক দেশজ 
জাতির নাম পাই। স্থতরাং বৈদিক জাধগণের ভারতে আগমনের পূর্বে এদেশে 
ষে একাধিক জাতি বান করত, সে বিবয়ে কোন পঙনেছ নেই । এদের অনেককেই 
জনার্-ভাবাভাষী বগা হয়েছে । কিস্ক সকলেই থে জনাধ-তাষাতাসী ছিল, তার 
সপক্ষে কোন প্রাণ নেই। বরং বৈদিক জআর্ধগণের ভারতে আগমনের পৃধে 
আগত আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোকের! যে জআর্ং-ভাষাতামী ছিল, তার লপক্ষে 
জনেক প্রাণ আছে | হদি বৈদিক জর্য ও অন্থররা উভয়েই আরধ-তাষাভাষা 
হম, তা হলে সহজেই জনুমান করা যেতে পারে যে ভারতে আগমনের পূথে 
উদ্ভয্বেই একই সাধারণ বাসস্থানে বাস করত) এই স্থানে বাসকালে অহরদের 
মধ্যে একটা! বিশেধ ধরনের জীবনচর্ধা ও ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এই জীষনচর্ধা ও 
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ধর্ম বৈদিক জার্ধগণের জীবনচযা ও ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। বৈদিক 
আমগণ ভারতে আগমনেদু পূবে অনেকগুলি নুতন দেবতার আরাধনার পত্বন 
করেছিল। এই নৃতন দেবতাগণকে তারা 'দেইবো” (প্রাচীন ইন্দো-ই'গরোপীয় ), 
বা 'দইব' (ইন্দো-ইরানীক়) বা দেব (সংস্কৃত) নায়ে অভিহিত করত । আর আধ- 
তাবাভাষী অপর গোগা তাদের আনাধামণ্ুলীকে "অন্তর নাষে অভিহিত করত। 
এষ পরম্পরা থাকার দরুন প্রাচীন পান্ুসীকবা ও বৈদিক আ'্গণও তাদের 
অনেক দেবতাকে কখন কখনও “অস্থপ নায়ে অভিহিত করত বস্ততঃ প্রাচীন 
বৈদিক সাহিত্যে অন্থরগণের যেমন নিন্দাবাদ ও কটাক্ষ করা হয়েছে) তেমনই 
আবার দেব-উপাসকগণের প্রধান আরাধা দেবতা ইন্দ ও অন্যান্য দেবতাগণকে 
'অস্থর' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দেব- 
উপালকগণ ও অহৃর-উপাণকগণ উভয়েই কোন সময় এক সাধারণ অঞ্চলে বাম 
করত। উন্নরকালে এই অহ্রপন্থীবা এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভাবুতে বসতি 
স্থাপন করে। এপ্লাই যে উচ্চবর্ণ বাঙালীর পূর্বপুরুষ সে কথা আগেই বঙ্গা হয়েছে। 
( লেখকের 'বাঙগার সামাজিক ইতিহাস” প্রকাশক : জিজ্ঞাসা, জষ্টবয )। 


. 


তবে জাগেই বগা হয়েছে যে বাঙলায় আগত আলপীয়রা তাদের রক্কের 
বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সহখ হয় নি। তারা বাগপার আদি-অস্মাল ও তাদের 
পৃথে আগত জ্রাবিড়-ভাবাভাষীদের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে খানিকটা সংহরিশ্রিত হয়ে 
গিয়েছিল। বাঙলার বিভিন্ধ জাতিসমূছের যধ্যে কি পরিমাণ এই সকল নৃতাস্তিক 
উপাধান আছে, লে লঙদ্ধে আমরা একটু পরেই আলোচন। করব। কিন্তু তার 
আগে আমরা বাওণার আদি ও পরবতী কালের সমাদবিস্তাস সম্দ্ধে কিছু বলে নিতে 
চাই। বাগুলাহ় ব্রাহ্মণা সমাজের অনুপ্রবেশ জনেক পরে ঘটেছিল। আঙ্িতে 
বাঙলার লাষাঞ্জিক লংগঠন কৌমভডিত্তিক ছিল। এই সকল কৌমজাতিয় অন্ততম 
ছিল পৃ, ও কর্ষট। যনে হয় পুণু ফের বংশধর হচ্ছে বর্তষান পোষ জাতি, ও 
কর্টখের বংশবর হচ্ছে কৈবর্ঠ। এছাড়া, প্রাচীন বাওলায় আরও কৌষতিত্তিক 
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জাতি ছিল, যখ' বাগদী, ছাড়ি, ডোষ, বাউনী ইত্যা্জি। বাগদীবরাই যে একসময় 
বাঙগ্রার সংখ্যাগরিষ্ঠ জ'তি ছিল, "21 আমর? প্রাচীন গ্রীস দেশীয় লেখকদের 
পচনাবলী থেকে জানতে পারি! এবাঞ্চগেছে উল্লিখিত “বঙ্গ৮' জাতির বংশধর 
কি না! তাও ধিবেচা। 

যদিও খ্রীইপূর বুগ থেকেই বাগলাদেশে ভ্াঙ্নাধষের অন্গগ্রবেশ ঘটেছিল, 
তথাপি গুপুযুগের পৃরে ত্রাক্ষপাধর্ম বাওলাদেশে বিশেষ প্রতিালাত করতে পাবে 
নি। কিন্তু গপ্রযুগের পরে পংপরাজগণের সময় বৌক্ষধয় দ্বারা বাগলাদেশ প্লাবিত 
হয়ে গিয়েছিল । সৃতনাং সে যুগে জাতিভেদের ঘে বিশেধ কড়াকড়ি নিয়ম ছিল 
নাঃ তা সহজেহ অভমের়। পাল-সাজগণের পরে সেলরাজগণ বাগুলায় আবাএ 
ব্রাঙ্মণা-ধরের পুন প্রতিষ্ঠী করেন৷ স্বতরাং নৃতন করে আবার একট! জাতি- 
বিস্তাসের প্রয়োজনীয়াতা অশ্রডুত হয়। কিন্ধ্ু পালরাজগণের চার শত বৎসরের 
রাজত্বকালে লবই একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর কলে বছ মন্থর জাতির স্যর 
হয়েছিল। বৃহন্ধর্শপুর!ণ (যা সেনরাজগণপের রাজন্বকালের অব্যবহিত পর়েট 
বুচিত হয়েছিল ) থেকে আমর! জানতে পারি যে, এক ত্রাঙ্গণ ছাড়া বাওলার আর 
সব জাতিই সন্কর জাতি। তবে এই লকল সন্কর জাতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে তাগ 
করা হয়েছিল--১. উত্তম লক্কর,। ২. মধাম সঙ্র। ও ৩. অন্তাজ। সে যাই 
হোক, বাঙলার জাতিসমূহ যে সন্ভর জাতি তা বৃহ্র্মপুরাণ ও বক্ষবৈবর্তপুরাণে 
স্বীকার করে নেওয়৷ হয়েছে । বাঙলার জাতিসমূহের নৃতাত্বিক-পরিষাপ থেকেও 
তা প্রমাণিত হয়। তবে এই নংমিশ্রণ যে কার সঙ্গে কার ঘটেছিল, তায় প্রকৃত 
হুদ্দিশ পাওয়া যায় না, কেন না বিভিষ্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্বসমূছে একের বিতিক্জ রকম 
উৎপত্তির কথ! বল৷ হয়েছে । কোথাও বা কোন জাতি অক্ুলোষ-বিবাছের 
ফসল, আবার কোথাও বা তারা প্রতিলোষ-বিবাছের ফসল । এটা নীচের 
তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে 


জাতি পিত। মাতা প্রহাণশৃত্রঞ 
১. অন্থষ্ঠ ১. ব্রাঙ্মণ বৈশ্য ৫) ৭, ১, ১২ 
২. ক্ষত্রিয় বৈ গু 


$১০ বৌধায়ন মস, ২. বৃহদ্ক্রপুবাণ,। ** ব্ক্ষ)ধরর্চ পুরাণ, ৪১ গৌতম ধর্ষসূত। 
৭. যনৃসংহি্া ৬. মহাভারত, ৭. পরাশর, ৮* সৃতত সংহিতা, ৯. উশানস সংহিতা, 
২০. দিক ঘর্মসূত্র। ১১. বঙ্ষিউ বর্সসূত্জ, ১২. বাজ্ঞধন্য, ১৩ জাতিহালা। 
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জাতি পিতা মাতা প্রমাণহৃত্র 
৩০. বৈচ্ ১. ত্রাঙ্গণ বৈশ্য ৫ 
শ ছু বৈশ্য ৬ 
৩১. শুঁড়ি ১. বৈশ্তা তিবর ৩ 
১. গোপ হর 


পুরাণ ও ধমশাশ্বসমূহে বণিত জাতিসমূহের উৎপত্তিকাহিনী যে একেবারে 
কঙ্পনা গ্র্থত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | কেন না, প্রথমতঃ পরস্পর-বিরোধী 
মতবাদ, ৪ দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ভারতের বর্ণবাঁচক জাতি হিসাবে "ক্ষত্রিয় ও “বৈষ্ঠ' 
জাতি কোনদিনই বালায় ছিল না। গুপ্তযুগের বহু লিপিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
বহু লোকের উল্লেখ আছে, কিন্খু ওই সকল লিপিতে কেহ নিজেকে ক্ষত্রিয় বা 
বৈজ্ঞ বলে দাবী করেন নি। তবে পুরাণ ও ধর্মশান্ত্রসমূহের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার 
বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাঙলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানাজাতির রক্কের মিশ্রণের 
ফসল তা নয়, পুনমিশ্রপের ও ফল। 

পরবতী কালে বাওলায় যে সমাজবিদ্যাস রচিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১, ত্রাহ্ষণ, 
২. বৈস্ঞ। ৩. কারস, ৪. নবশাখ, ৫. অন্থান্ত জাতি। নবশাখ হচ্ছে, যে- 
সকল জাতির হাতে ত্রাঙ্গণরা জলগ্রহণ করে। তাদের অন্তত্ক্ত হচ্ছে তিপি, 
তাতী, মালাকার, সদেগাপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুস্তকার, গন্ধবণিক, ও 
মোষক। অস্তান্ত জাতিসমূহ ছিল জল-অনাচরণীয়। স্ুবর্ণধণিকদের জল- 
আচর়ণীয় জাতির তালিক! থেকে বাদ দেবার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় ষে, বল্পভানন্দ 
পাষে প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক রাজা বল্লাল সেনকে অর্থ সরবরাহ করতে অসম্মত হওয়ায় 
বাল মেন তাদের অবনষিত করেন। 


ঠিন 


এবার আমরা বাঙলার জাতি, উপজাতি ও তষসীলভূক জাতিসমূছের নৃতান্বিক 


জাতিত্ব লম্বছধে জালোচন। করুব। প্রথমেই এদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেওয়া 
হাক। 


বাঙলার জাতিবিন্যাস ও নৃতাতিক জাতিঙ্ ৪8 


জাতি শিরাকার-জ্াপক নাপিককাব-জ্ঞাপক দেহ-ৈর্ঘ 
হৃচক-লংখা শচক সংখা! মিঃ হিং 
্্রা্থীণ খসে ৮ খ৭.৮ বরন 
কমুপ্ঃ ৭০৪ ২৩-৭ বলার 
স্দগাপ থে ৩ খও-২ ঠা 
গোয়াল ন৭"৩ খত ৬ ১৬১৬ 
কৈনঠ হন খত ৪৪2৬ 
পো খ৭ ০ খউ'এ এও 
পু'জবংশী ৭ ৭৯ ১৬৪ খ 
বাগজী ৭৯৪ চট কর 
বাউরী খ্৫১ ৮৭৩ ১৪৮৪ 
চগাল শত ১ খন + ১১১৯ 
মুসলমান দখা ৯ ৭৭৫ ১৬৩৭ 
সগতাল ৭৬১ ৪ এডি 
মু) ০০০ ৮৯৯ ১৫৮৯ 
13 ৭৫" ৮৬১ ১২১ 
মালপাহাড়িয়। ৭৫7০ ৯৩ ১৪৭৭ 


আপাতদুইীতে এট! মনে হবে যে) এগ কেউই বিশ্ুতাশিগেে লয়, সবাই নাতি-দীর্ঘ 
শেন বা মাঝারি আকাপ্রের মাথার গ্রোক। আগেই বগা হয়েছে খে, বাঙগায় 
আসবার পর আপ্পীয়র' বাডলাহ দেশজ জান্সমূহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল । 
দেশজ জাতিসমূহ দীর্ঘশিরহ্ক নরগোঠীর লেক ছিপ স্থতরা, এই সংষিশ্রপের 
প্রতিক্রিয়া গড়-পত্রিষাপের উপর প্রতিফলিত হয়েছে । শ্ৃতবা: বিতি্জ জাতির 
অম্তভু ক্র যে সকল বাকির পরিমাপ গ্রহণ কর হয়েছে, তাদের শিরাকার-জ্াপক 
হৃচক-সংখ্যার বিস্বাতির (15186) দিকে নজর দিগে আমরা অন্য দশ দেখতে 
পাব। যেষন, যদিও ব্রাহ্মণদের গড় শিরাকার-জ্ঞাপক- সংখ্যা ৭৮৮, তথাপি থে 


*৬. বিরন্বাশস্থর গুহ কক গ.ই'ত পায়যাপ হচ্ছে - 
ব্রহ্ম ৭5 ও ৬৭৭ ১৬৯৪ 
কাযক ৮৬৮ ৮৯ ৯৪০ 
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সকল ব্রাঙ্ণের পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের শিরাকার-জ্ঞাপক স্থচক- 
সংখ্যার বিদ্তাতি হচ্ছে *২ থেকে ৮৭। অনুরূপভাবে কায়স্থদের শিরাকার-জ্ঞাপক 
শ্চ্-সংখ্যার বিস্তৃতি হচ্ছে ৭* থেকে ৮৮, এবং সদেগাপদের ঠিক ব্রাঙ্ষণদের মত 
৭২ থেকে ৮৭। লক্ষ করা যাবে যে, যদিও ব্রাহ্মণ ও কায়ন্থদের শিরাকার জ্ঞাপক 
স্চক-সংখ্যার গড় প্রায় একই, এবং বিস্তৃষ্তির দিক থেকে যদিও ত্রাঙ্ষণ ও 
সঙগেশপদ্দের খিশ্তৃতি এক, তথাপি এদের গড়ের মধ্যে মিল নেই । গড়ের পার্থক্য 
নির্ভর করেছে বিভিন্ন গোঠার মধ বিস্তুত-শিরস্ক ব্কির অহ্ুপাতের কম বেশীর 
উপর। বস্বত: উপরে যে সকল জাতি ও উপজাতির পরিমাপ দেওয়া হয়েছে, 
তাদের সকপেরই মধ্যে বিশ্বৃত-শিরুষ্কতা (তার মানে ৮*রু উপর শিরাকার-জ্ঞাপক 
সুচক-সংখা।) বর্তমান আছে। গড় যত নীচের দিকে গিয়েছে, সেই জাতির 
মধ বিশ্কৃত-শিরক্ক ব্যক্ষির সংখ্য। তত কম। সেটা উত্তম বিস্তৃত-শিরস্কের 
শিরাকার-জাপক হৃচক-সংখা| থেকেও প্রকাশ পায়। যথা, কৈবর্তদের মধো 
৮1, পোদের ৮৫, চণ্ডালদের ৮৯, বাগজীদের ৮৩, বাউরীদের ৮১, ভূমিজদের 
৮৪, মাওতাপদের ৮৮, মুণ্ডাদের ৮১, ও গুরাওদের ৮৭। অন্তুক্ূপতাবে সবচেয়ে 
নিমতম দীর্ঘশিরত্ক বাকিদের শিকাকার-জ্ঞাপক হৃচক-সংখ্য। ও তাদের সংখা- 
পরিমাণ গড়কে প্রভাবান্থিত করেছে। যথা ত্রাঙ্গণদের ৭২, সদেশীপর্দের ৭২, 
বাউরীদের ৭১, কায়ন্থ, কৈ, পোদ ও চণ্ডালদের “*, বাগদীদের ৬৮, 
ভূমিজদের ৬, সাওতালদের ও মুগ্ডাদের ৬৯ ও ৪রওদেরু ৬৭। বস্ততঃ 
বাওলাদেশে বৃতাতত্বক পথায়ের সংমিশ্রণ এমনভাবে ঘটেছে যে, পরবর্তা কালে 
পুপাপকারগণ বাওপার জাতিসমৃহকে 'সঙ্কর' জাতি বলে অভিহিত করে অন্তায় 
কিছু করেন নি। 

ভবে একথা এখানে মনে রাখতে হবে ষে, মাজ্ শিবাকার-জঞাপক স্চক- 
সংখ্যার উপর নির্ভর করে নৃতাত্বিক জাতিত্ব নিরূপণ কর! যায় না। এর সঙ্গে 
নাদিকাকার-জাপক হুচক-সংখ্যা ও দেহ-দৈর্দের পরিমাপও বিচার করতে হয়। 
সেদিক থেকে ফেখ] ঘাবে যে, আমরা! উপরে প্রদশিত জাতিসমূহের যে তালিকা 
দিয়েছি ভাতে আমর! যত উচ্চশ্রেখী থেকে নিষ়শ্রেণীর দিকে যাব, তত বেশী 
চওড়া নাক ও খাট দবেহ-দৈর্ঘ্য (উতয়ই আদি-অস্্রাল জাতির লক্ষণ ) দেখতে 
পাথ। নীচে আমর! বিভিন্ন জাতিয় শির ও নানিকাকার-জ্ঞাপক হৃচক-সংখ্যা 
বমৃছেে পরিসীমা ফেখালাম-_ 


বাঙপাঃ জাডিব্নাল ও প্রচারক জাততাহ ৪৭ 


জাণ্ত শি-দচক নাসিক চক ডেছ-দৈথা 
সাখা »ংখা। মং মিঃ 
প্রাঙ্গণ ৭২ ৭* ৫17০ 5৬ ১৪৫৯-১৭৩৪ 
কায়ছ ৭০৮ € ৬৮২ ১৪১৯-১৮১০ 
সদা শ১--৭ ৫ 1-৯৮ ১৫১ -১২৮৬ 
কব দিত: নি ভ৩-১৭* ২১৯৯-১৭৭৯৬ 
পোদ ৭০৮৫ কত ১১৯*-১৮৫০ 
চণ্াপ »৬-ত2 ৮০০০৯ ১৪.২-১৭৩৭ 
লাগ দা ৩৮৮৩ ৬১০১৭ ১৮৩৪ ১৯3২ 
ভূমি ৭৮৪ 5১১5 ১৪১৯-.*৯৮২ 
সাওাল ৩৯-৮৮ ই১১৬ ১৫১০-১৭১৪ 
মুণ্ত। স৯-৮১ ৯ ০৯১ ১৪১৮১২৭১৮ 
ওরাও ৩৭-১ ৭ **-১১৩ ১৪৮০-১৭৪৪ 


যাক, আমরা এবার গড়ের দিকে একটু বিচার করি । কারস্থদের শিরাকার- 
জাপক স্চক-সংখ্াযাা ও নাসিকাকানু জাপক লচক-সংখা। প্রায় ব্রাণদের সঙ্গে 
সমান। কিন্কু কায়স্থদেল দেহ-দৈর্ঘা বাক্ষণের চেয়ে কম সঙগেগাপদেরও 
শিরাকার-জ্ঞাপক সৃচক-সংখা! ব্রাঙ্গণ ও কারম্বদের সঙ্গে প্রা মান, কিন্ত তাদের 
নাক কিছু বেশ প্রসারিত ও দেহ-দৈর্্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক কম। গোরালা, 
কৈব ও পোদেদের বিস্ৃত-শিবস্কতা অনেক কষ, কিন্ধ নাক বেশ প্রসারিত, এবং 
দেহ-দৈর্ঘ্য গোয়ালাদের অপেক্ষা কৈবর্তদের কষ, ও তাদের চেয়েগকম পোদেদের | 
যদিও রাজবংশীদের নাক ফৈবঠদঘের সঙ্গে সমানভাবে প্রসারিত, তথাপি তার! 
নাতিদীর্ঘ-শির্ক ও কৈবর্ডঙের চেয়ে গ্রেহ-দৈর্ঘো অনেক খাটো! তবে রাজ- 
বংলীদের সঙ্গে যে মঙ্ষোপীয় পধায়ের সংষিশ্রণ ঘটেছে, তা আষরা পরে জাপোচনা 
করব। বাগদী ও বাউরীরা নাতিদীর্ঘ-শিরন্ক, বিশ্বৃত নাস! ও দৈহিক উচ্চতার 
অনেক কম। সাওতাল ও মুণ্ডান্বের নৃতাতিক পরিমাপ দেখলে পরিষ্কার বুঝতে 
পারা যাবে ঘে, বাগদী ও বাউরীদের উপর আদি-অগ্থাল প্রভাব খুব বেশী পরিষাণে 
রয়েছে । পোদেদের সঙ্গে বাঙগার নুসলমানদের বিশেষ নৃতাত্বিক প্রতেধ নেই। 

আরও বলা দরকার, বাঙলার বিডির শ্রেশীর ভ্রাঙ্গপদের মধ্যে নৃতাত্বিক প্রোতেদ 


৪৮ বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


বিশেষ কিছু নেই। নীচের তাপিকায় প্রদত্ত পরিমাপ দেখলে এটা বুঝতে পার! 
যাবে। 


হাক্ষণ শ্রেণী শিরাকার-জ্ঞাপক নাসিকাকার-জ্ঞাপক দেহ-দৈর্ঘ্য 

সচক-স*খ্যা হৃচক-সংখ্া মিঃ মিঃ 
রাটী ৭৯" ৬৫৮ ১৬৬১ 
বারেশ্ ৮০১ ৬৫'৩ ১৬৫৮ 
পাশ্চাত্য বৈদিক ৭৮1৯ ৩"১ ১৬৫৮ 
দাক্ষিণাতা ৭৯ ৯ ৬৭৫ ১৬৭৫ 


বাঙলার বৈদ্যঙ্গের পরিমাপ অনেকটা এবপ | 


অঞচল-€য়াপী সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে রাট়, সমতট, ও খঙ্গের উচ্চ 
জাতিসম্ছের মধ্যে গোশ মাথ। ৪ পদ্থা দেহ, অন্যান্য জাতি ও মুসলমানদের চেয়ে 
খেশী পরিমাণে দষ্ট হয়। উচ্চ জাতিসমুহের মধ্যে যে আলপীয় উপাদান সবচেয়ে 
বেশী, তা এ থেকেই প্রমাণ হয় । 

তবে সংমিশ্রণ যে সব জাতের মধো ঘটেছে, এবং এক জাতির মধোেও 
খিতিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন একমের সং'মশ্রণ ঘটেছে, তা নীচে প্রদত্ত রাজবংশীদের 
নৃতািক পরিমাপ থেকে বুঝতে পারা যায়। 


শরাকার-জ্ঞাপক নাসিকাকার-জপক দেহ-দৈর্ঘা 


স্থচকসংখ্য। স্থচকসংখা। মিঃ মিঃ 
ক. ক্ষজিয় রাজবংশী শা ৭২৮ ১৬০৮ 
(জঙলপাইগুংড়) 
খ. দেশীয়াদবংনী ৭০"৩ ৭১৫ ১৬০৪ 
(পঃ দিনাজপুর ) 
গ. পলিয় রাঞ্গবংশী ন৬৮ ৭৪: ১৫৯২ 
(যালদছ ) 
ছ. রাজবংশ ৭৭"৭ ৭৪০ ১৬১০ 
(মুশিক্গাবাদ ) 
€. রাজবংশ ৭৫"৪ খউ'৯ ১৬০৭ 


( চব্বিশ পরগণা ) 


বাঙলার জাতিবিন্যাস ও নৃতাত্বিক জ্ঞাতিত্ব ৪৯ 


তবে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের মধো বৈশিষ্টা- 
মূ্ক মঙ্গোলীয় চোখের খাজ (67159170780 0014) লক্ষিত হয়। কিন্ধু পশ্চিষ 
দিনাজপুরে দেশী রাজবংশীদের মধ্ো উহ্থার অভাব দেখা যায়। তা খেকে বুঝতে 
পারা যায় যে জলপাইএুড়ির রাজবংলীদের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রফেয় সংবিশ্রণ খটেছে, 
আর দেশী রাজবংশীদের সঙ্গে ঘটেছে ভ্রাবিড় রফের সংযিশ্রণ | 

তবে নুতাব্বিক পরিমাপের সাষান্ত হেরফের থাকলে আম] কয়েকটি বিশেষ 
জাতির মধ্যে একটা নৃতাবিক এঁকা লক্ষ করি ব্রার্ধণ, বৈদ্ব, কায়স্থ ও সঙগোপরা 
একই পধায়ের মধো পড়ে। অন্তরূপভাবে গোয়ালা, কব ও পোদের এক 
শ্রেণীকুক্ত। চগ্ডাপরা কেবল ব্যতিক্রম । আর নাওতাল, মুগ্ডা, রাও, 
মালপাহাড়িঘা প্রভৃতি উপকঙ্জাসমূহ এক& পধায় গু । 

আমরা উপরে যে আলোচনা করেছি, তা থেকে আহঙহরা যে সিদ্ধান্তে উপলীত 
হতে পারি, তা হচ্ছে-_ 

১. বাঙলার ব্রাক্ষণ, বৈধ, কারন, সঙ্গোপ গ্রতৃতি উচ্চ জাতিলমূহের মধো 
আলপীয় উপাদদানই প্রধান । তবে মিশ্রণ যথেঃ ঘটেছে । কুলজী গ্রস্থলম 
অনুসারে বাঙলার রাটী শ্রেণীর ব্রাঙ্মণর! যে দাবী করেন, তারা আদিশুর কর্ঠক 
কান্তকুক্জ থেকে আনীত পঞ্চব্রাঙ্ছণের বংশধর। তার পিছনে কোনরূপ নতান্িক 
সমর্থন নেই । উত্তর প্রদেশের ব্রাদ্ষপর। দার্ঁ- শির । বাঙালী ব্রাঙ্গণয়া বাঙলার 
অন্তাগ্ত জাতির ন্যায় বিস্বৃত-শিরস্ক । 

২. জন্তান্ত জাতিলমূহের মধো আলপীয় উপাদান আপেক্ষিক ভাবে কম। 

৩. তফশীলভৃক জাতিসমূছের মধ্যে দেশজ উপাদানই (আদি-ক্সস্বাল ও 

দ্রাবিড় ) বেশী। 

৪, উপজাতিসমূহ ছুই পর্যায়ে বিতক-__ 

ক. সাওভাল, মুণ্তা, খুরাও প্রভৃতি আদি-অস্থাল। 
খ. উত্তরপূর্ব লীষান্তের উপজাতিসমূহ , যখ1; লেপচা, ভুটিয়া প্রতৃতি, 
হঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্ত চুক । 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাঙলার জাতিসমূহের আদি নিবাসস্থল 


বাঙালীর নুভাব্বিক পরিচয় সম্পকিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি 
আমরা বাঁওলার জাতিসমূহের আদি আবাসগ্থান সন্থন্ধে কিছু আলোচনা না করি। 
প্রথমেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে বাঙগায় কোন দিন চাতুর্বন্য প্রথার 
প্রাহুর্ভাব ছিল না। বাঞ্চলা ছিল কৌম-সমাজের দেশ। এই সমাজের মধ্যে 
ছিল বিভিন্ন বৃত্তিধানী গোষ্ঠী । সুতরাং বাঙলায় উত্তর ভারতের গোঁড়া হিন্দুসমাজের 
মত স্রাদ্ষণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র_এই চতুবর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল না।। 
এই সম্পর্কে আরও মনে রাখতে হবে যে বাঙল। ছিল তন্ত্রধর্ধের লীলাক্ষেত্র। পরে 
ধখন বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন বৌদ্ধরাও তা্িক বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রবর্তন করে। এই সকল ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। 

বাঞঙলায় যখন ক্রাঙ্গণাধর্মের অগ্রপ্রবেশ ঘটে, তথন ব্রাহ্মণদের এই সামাজিক 
পরিস্থিতি মেনে নেওয়া! ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তার মানে বাঙলায় ব্রাহ্মণ ও 
অস্রান্বণ মাত্র এই বিতেদ ছিল। পাল যুগের পরে যখন সেন রাছাদের অভযাথান 
স্বটে, তখনই দ্বিতীয় সেনবাজ। বল্লাল সেন ( ১১৬*-১১৭৬ খ্রীষ্টাষ ) একটা জাতি- 
বিদ্তাম করবার চেষ্টা করেন। সেই জাতিবিস্তামের চিত্র আমরা বৃহন্র্শপুরাণে 
পাই। বৃহঙ্্মপুত্াণে ব্রাদ্ধণ ছাড়া, বাঙলার বাকী জাতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে 
বিস্তক্ত কর! হয়েছে--১. উত্তম সন্কর,। ২. মধ্যম লন্বর। ও ৩. অন্ত্াজ। সেই 
সফল জাতির মধো অনেককেই আজ আমরা বাঙলায় দেখতে পাই । ( লেখকের 
“বান্তলার লামাজিক ইতিহাস দেখুন )। পরে আরও একটা শ্রেণী-বিতভাগ কর! 
হয়েছিল। লেট হচ্ছে, ব্রাহ্মণরা কোন্‌ জাতির হাতের জল গ্রহণ করবেন। 
এর জন্ত নয়টি জাতি বিশেষতাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেঙ্গন্ত তাষের বল! হয় 
নবশাখ। এই নঘটি জাতি হুচ্ছে তিলি, তাঁতী, মালাকার, সদেগাপ, নাপিত, 
বাক, কামার, কুস্তকার, গন্ধবণিক ও মন্বরা। বৃহক্ষরপুরাণের উত্তম সম্ভরের 
'অন্তরৃক্ধ ছিল করণ ও অন্ষঠ। এরাই পরবর্তী কালে কায়স্থ ও বৈভ নামে 
সমাজে প্রতি! লাভ করে। 
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বাগুপার অধিকাংশ জাতিবই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের আ্যাঞ্চলিক প্রাধান্য । 
হাধলিক প্রাধান্ত পেকে আমরা তাদের আদি আবাসস্থল সম্বন্ধে খানিকটা অস্মান 
চরতে পারি। তবে আজ পরিবহণ ব্যবস্থার স্থৃবিধা, কর্মলংস্থানের সুযোগ, 
বং বাবসা-বাণিজোর প্রসারতভা, তাদের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত করেছে। সেজস্ত, 
মনে হয়, আজকের পরিবর্তে একশ বছণ আগেকার পরিস্থিতিটা আমাদের 
অনেক পরিমাণে নাহায্য করতে পারে । সেল আমরা ১৮৭২ স্ত্ীঠাজের আদম 
শুমার£ সাহায্য শিচ্ছি। আমন) পশ্চিমবঙ্গের মাত আটটি জেলার পরিস্থিতি 
আমদের মালোচন!র অন্থছকি করুচি। এই আটটি গেলা যখাক্রমে-_ 


গে আয়তন মোট জনমংখা! 
পগমাহশ 
১. যেদিলীপুর ৫,০৮২ ২৫,৪০১৯৬৩ 
২. হুগশী-হ[গুড়' ১১৬২ ১৪,৮৮৫ 
৩. খ্ধমান ৩,৫২৩ ২+১৩৪৪৭৪৫ 
৪. শীকুড়। ১,২৬৬ €১২৬)৭৭২ 
৫. খীবুভূম ১,৩৪৪ ৬,৯৬,১৪৩ 
*. চব্বিশ পরগণা ২,৫৩৬ ২২৪১*৭৯৪৭ 
নদীয়া ৩৪১৮ ১৮১১ ২১৭৯৫ 


এই আটটি জেলায় যে সকল জাতি বাস করত, সংখা। গরিমার দিক থেকে 
তাদের স্থান লীচে দেখান হচ্ছে-_ 


জাতি ংখ্যা জাতি সংখ্যা 
১ কৈব্$ ১৩১৪৫৮১৫২১৮. পো ২,৭+৯৩৩ 
১. বাগদী ৬১৪৭,১৯৮ ৯. ভাত ২)৫89৩9৩ 
৩. শ্রাঙ্গণ ৬১১৬১৬৮৫৯১০, চাষার ২,১৮১৩৪০ 
৪. সদেশাপ ৬,১৬১৫১৩ ১১. বাউরী ১,৮৯১১-৬ 
«. গোয়ালা ৪৪৪,৬৯৯ ১২. কেও ২৪৭,৪২৪ 
৬. কায়স্ছ ৩১,৩৬১৩০৬ ১৩, চগ্ডাল ১১৪৩৬ ১২ 


* তিলি ২,৯০১২১২ ১৪. নাপিত ১,২২)৮৪৩ 
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জাতি * সংখ্যা জাতি সংখ্যা 
১৫, ভোষ ১৩৩,২৫৪ ২৩. ময়রা ৬১৪৩৩১৪ 
১৬. যুগ ১২১,৭৯৬ ২৪. তামুলী ৫৪৩৪৪ 
১৭. কুস্তকার ১,১২১৪৩৬ ২৫. বারুই ৩৪,৩৬১ 
১৮, হাড়ি ১০১,৩১৫ ২৬, বৈস্ক ২১,১৪৮ 
১৯, সিড়ি ৯৩৪৭০ ২৭. ভুইয়া ১৫১১৭৮ 
২৯. গম্ধবপিক ৭৯,১০১ ২৮, কাসারী ১৪,৯৭৭ 
২১. স্থুবর্ণবণিক ৭৪,৪৬৩ ২৯. মেথর ১৪,৭৬৪ 
২২, আগুরী ৩৯১৯১ ৩০. শাখানী ৬,৩৯০ 


১. কৈবততদের ৬,৯২,১৪০ জন বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, ও ২৮৮,৬২১ 
জন হুগলী-হাওড়! জেলায় । তার মানে কৈবর্ভদের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ 
সংযুক এই জেঙাসমূছে বাস করত। সে্গন্ত এটাই মনে হয় তাদের আর্দি 
আবাস স্থুগ। এর! অতি প্রাচীন জাতি । বর্তমানে চাষী কৈবত্তরা, তার মানে 
উচ্চশ্রেণীর কৈবর্তর] "মাহিস্ত' নামে পরিচিত । কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাদের আদম 
শুমারীর সমন এরা কেউই নিজেকে 'মাহিষ' বলে দাবী করে নি। 

২, বাগদীদের ২,১৫,*৭3 জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১৫২,৬১৮ জন 
ছুগলী-হাগুড়া জেলায় ও ৯৯,৮২৬ জন ২৪ পরুগণায় । তার মানে বাগদীদের 
মোট জনসংখ্যার +১ শতাংশ এই অঞ্চপসমূহে বাস করত। নে হয় বর্ধমান ও 
হুগলী-ছাওড়া৷ এই সংযুক্ত অঞ্চলই তাদের আদি আবামস্থান ছিল। এবং পরে 
তারা তাগীরথী অতিক্রম করে, ২৪ পরগণায় প্রবেশ করেছিল । এখানে উল্লেখ- 
ঘোগা যে প্রাচীন গ্রীস দেশীয় লেখকদের রচনাবলী থেকে আমর! জানতে পাবি 
যে মৌর্যদের সময় পধন্ত বাগ দীরাই রাঢদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। 

৩, ত্রান্থণঞ্গের সবচেয়ে বেশী বান করত বর্ধমান জেলায় । এবং তার পর 
হখাকষে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হুগলী-হাওড়া জেলায়। ব্রাহ্ষণরা সাধারণতঃ 
হজন-মাজ্ধন করতেন ও তীর] যঙ্গমানদের অন্ুসয়ণ করতেন। সে জন্ত তাদেছ 
আঙি বানস্থান নির্ণয় কর। কঠিন। 

৪. লঙগেগাপঘের ১,৮৫।৮০৪ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১,৮৩১*৮* 
ঘন মেবিনীপুর জেলার, ১*৯৬৩* জন বীরডূষ জেলায় ও ৬৩,৭৭৪ জন হুগলী- 
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হাওড়া জেলায় । তার মানে, তাদল মোট সংখ্যার ৮৭ শতাংশ এট সংযুক 
অঞ্চলে বাস করাত। তাদের আধ বাসস্থান ছিল গোপতূমে বা বর্ধমান-বীরভূষ 
জেলায়। সেখান থেকেই তারা অন্বজতজ গমন করেছে। 

৫. গোয়ালাদের সংখাধিকা দেখা মায় যথাক্রষে ব্যান, ২৪ পরগণা ও 
নদীয়া জেলায় । এই তিন জেলায় তাদের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতা'শ বাস 
করুত। 

৬* কারস্যদের ১০১,১৯৩ জন বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, ৮২,৮০১ জন 
২৪ পরগণায় ও & ৩,৩৯৮ জন বর্ধমান জেলায় । তার মানে, তাদের মোট জন- 
সংখার ৭* শতাংশ এই তিন জেলায় বাস কত সংখাধিকোর দিক থেকে 
মনে হয়, তারা প্রথমে বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, এবং সেখান থেকে 
তারা নিজেদের অন্বাত্র লিস্টার করেছিল । 

৭. তিলিদের ৯৩,২৭৩ জন বাস করত ব্প্মান জেলায়, ৭*,৩৩৯ জন 
মেদিনীপুর জেলায় ও ৪১,৩২২ জন বীরুডমে। তার মানে, এই তিন জেলার 
বাস করত ৬৯» শতাংশ । তাদের আদি বাসস্থান বর্ধমান জেলায় ছিল বলেই 
মনে হয়। 

৮. পোদের মুখ্যত; ১৪ পরগণার সোক। কেন না এইট জেগপাতেই তাদের 
»* শতাংশ বাম করত। ৫ 

৯. ভাতীরা মৃখাত:ং মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া ও বর্মমান, এইট সংযূক 
অঞফলের লোক | এখনই বাস করত তাদের ৭৫ শতাংশ লোক। 

১*. বাউরীরা বর্মমান ও নীকুড়া জেলার লোক । কেননা এই দুই জেলায় 
বান করত তাদের ৭৮ শতাংশ । 

১১. চামাররা ২৪ পরগণা, নদীয়া ও বর্ধমান জেলার লোক। এই ভিন 
জেলার তাদের ৮৩ শতাংশ বান করত। 

১২. ভোষের] বর্ধমান ও বীরভূষ, এই সংযুক অঞফলের লোক | এট তুই 
জেলায় তাদের ৬৫ শতাংশ বাস করত । 

১৩. কেওরাদের আছি বাসস্থান ১৪ পরগণা ও হুগলী-ছাগড়া জেলাসমূছের 
কোন একটিতে ছিল বলে মনে হয়। এই জেলাসমূছে তাদের ৫৫ শতাংশ বাস 
করত। 


৫৪ 


১৪. 
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যুগীর!, পোদদের মত ২৪ পরগণার লোক। কেননা! এই জেলাজেই 


তাদের ৬৮ শতাংশ বান করত। 
সংখ্যা গরিঠতার দিক থেকে অন্যান্ত কয়েকটি জাতির আবাসস্থল নীচে দেখান 


হচ্ষে_ 


১৫। কুদ্ককার-_মেদিনীপুর, হুগলী-হাওডা, বর্ধমান ও নদীয়া (৭৭শতাংশ)। 


১১, 
১৭, 


মিজি, 
১৯, 
২. 
১, 
২২, 
৩, 
২৪. 


২৫. 
২৬. 
২৭. 
২৮. 
২৯, 
৩১. 


ছাড়ি--বর্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা । (৮৭ শতাংশ ) 

শুড়ি__বরমান, বীরভূম (৪৬ শতাংশ )। বাকী লোকের! বিক্ষিপ্ুভাবে 
অন্তান্ত জেলা সমূহে ছড়িয়ে ছিল। 

গঙ্ধবণিক-_বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর (৬৬ শতাংশ ) 

স্ববর্ণবণিক-_-২৪ পরগণা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর (৬৬ শতাংশ ) 

আগরী- বর্ধমান (৮৫ শতাংশ। 

ম়ঝা_বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া (৫৯ শতাংশ )। 

তান্বুপী-_বধমান, বাকৃডা, মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া (৮* শতাংশ ) 

বারুই-_-ব্ধমান, হুগলী-হাওড়া, ২৪ পরগণা ( ৭৫ শতাংশ )। 

বৈদ্ক__সব জেলাতেই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল, তবে বর্ধমান ও 

২৪ পরগণায় বেশী। 

নাপিত মেদিপীপুর' ২৪ পরগণা (৬৪ শতাংশ )। 

ভূইয়া-_মেদিনীপুর । 

কাসারী--২৪ পরগণা, হুগলী-হাগুড়!, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া । 

মেখর--২৪ পরগণা মেদিনীপুর । 

শাখাবী-_মেদিনীপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগণা। 

চঙাল--২৪ পরগণা, বধ্মাঁন ও নদীয়া । বর্তমানে এরা নমশূ্র নাষে 
পরিচিত। 


বাঙলার জাতিসমৃছের জাদি নিবাসস্থল ৫ 


এখন দেখা যাক, জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই আটটি জেলার বিভিচ্জ জাতির 
স্বানকি। প্রতি জেলায় প্রথম পাচটি জাতির স্থান নীচের ছকে দেখান হচ্ছে 


স্বান মে ও ব 1 নী প ন 
প্রুথম ১ ১ রথ ৯ রঙ ১২ ১ 
গ্থিতীয় ২ ? ্ রর ১ ৬ 
ভয় ৩ ডু * ৩ ৩ ৩ 
চহথ ও ও ত ৬ ৮ ৫ টঠ 
পধ্ঃএ € + ১১ ৯ তু ১৩ 


টাকা জেলা: মেশ্মেদিলীপুর 9 হুশহুগলী-হাগুড়া। বশ্ব্ধমান। 
21 শ্নকুডা » বাশবীতকিম ১ পশ১৭ পরগণা । নশ্নদীয়া। 


জাতি; ১ কৈবত; ২সদ্দোপ। ১ আাখণ ; ৪ ্ভীাভী; 


৫ স্বাগ্ী , ৩ গোয়াপা। ; ৭ তিলি ১৮ ডোম ।৯শবাউনী। 
১০-5গ্েলি, ১১ শচামার। 


উপরের ছক থেকে প্রকাশ পায় যে, মন্তান্যা তির জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে 
কৈবওদের প্রথম স্থান হচ্ছে মেদিশীপুর, হুগশী-হাগ্ড়া ও নদীয়া জেলায়। 
২৪ পরগণায় তার] দ্বিতীম স্থান অধিকার করে| বামন, বীরভূম ও বীকুড়। জেলায় 
প্রথম পাচের মধো চাদের কোন স্থান নেই । সঙদেগাপর! প্রথম স্থান অধিকার 
করে বীরাভূম জেলায়, ও দ্থিতীয় ও তৃতীয় স্থান মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। 
হুগলী-হাওডায় তাদের স্থান পান | বাকুড়া, ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় প্রথম পাচের 
মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। ব্রাঙ্ষণরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে সব 
জেলাতেই, কেবল বাকুড়ায় তাদের স্থান হচ্ছে ছিতীয়। বাগদীর। প্রথম স্থান 
অধিকার করে বর্মমান জেলায়, দ্বিতীয় ও তৃতীক় স্থান হগলী-হাওড়া ও বীরডূমে। 
২৪ পরগণায় তাদের স্থান হচ্ছে চতুর্থ ও মেদিনীপুরে পঞ্চম । বীকুড়া ও নদীয়া 
প্রথম পাচের মধো তাদের কোন স্থান নেই। গোয়।লার। ছিতীয় স্থান অধিকার 
করে নদীস্কায়, চতুর্থ স্থান হুগলী-হাওড়া, বর্মমান ও বীকুড়ায় ও পঞ্চম স্বান 
২৪ পরঙগণায় | বীরভূমের প্রথয় পাঁচের মধ তাদের কোন স্থান নেই । পোদের! 
প্রথম স্থান অধিকার করে ২৪ পরুগপায় | অন্য জেলায় প্রথম পাঁচের যধ্যে তাদের 


৫৬ বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 


ফোন স্থান নেই। তাভারা! চতুর্থ স্থান অধিকার করে মেদিনীপুরে, তিলির। 
তৃতীয় স্থান বাকুড়ায় ও পঞ্চম স্বান বর্ধমানে ; ডোমেরা চতুর্থ স্থান বীরভূমে ; 
চামার ও চগ্ডালরা যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান নদীয়ায় ; বাউরীরা প্রথম স্থান 
অধিকার করে বীকুড়ায় ও পম স্থান বীরভূমে। প্রথম পাচের মধ্যে অন্যান্ত 


জেলায় এদের আর কোন স্থান নেই। 


পঞ্চম অধ্যায় 
বাঙালী মুসলমানক নুত'ত্বিক পরিচয় 


আগের অধ্যায়গুপিতে আমরা বাঙলার উপজাতি ও হিমু জাতিসমূহ সদ্ধেই 
আলোচনা করেছি। মুশল্যানদের সঙন্ধে কিছু বলি শি। এবার আমর! 
মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু বলব । 

বাঙলার মুসলমানদের “তিন শ্রেণাতে ভাগ করা যেতে পাবে । যথা 


১». "আগন্ধক মুসলমান । 
২. ধর়্াঙ্তরিত মুনপমান, ও 
৩. উভয়ের মধ্যে সামিশ্রিত মুসলমান । 


প্রথম শ্রেণার অন্ত $ ক হচ্ছে বাশার মুসলমান শাসকগণ ও পাঠান স্থলতানগণ 
কক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্থ আনীত বিদেশী মুসলমানগণেন 
বংশধবুগণ | হিতীয় শ্রেণীর মস্থকুকি হচ্ছে যার] স্বেচ্ছায় বা যাদের বল- 
পূরক ইসলাম ধধে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণী 
হচ্ছে উপরোক্ত ছুই শ্রেণার সংমিশ্রণে উৎপন্ন মূদলমাণগণের বংশধরগণ । এদের 
মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। 

বাঙলায় মুসলমান মমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙলা মুসলমানগণ কক বিজিত 
হবার পর। ১২০৩ গ্রীষ্ঠাবে বখতিয়ার খিলজী প্রথম বাঙল! জয় কযেন। সেই 
সময় থেকে শুরু করে ১*৬৫ ্রষ্ঠাকে ইংরাজ কর্তৃক দেওয়ানী গ্রহণের সময় 
পধস্ত এই নার্ধ পাচশত বংসর বাঙলা মুলগমানগণের অধীনে থাকে | আগস্কক 
মুসলমানই বলুন, আর ধর্মান্তরিত মুসলমানই বলুন, আর এই দুইয়ের সংহিশ্রণে 
উৎপন্ন মুনলমানই বলুন, তাদের লকলেরই উত্তর হয়েছিল এই সার্ধ পাচশ বছরের 
যধো | তবে এর পর থে কেছ মূসলমান হয় নি, এমন কথাও সত্য নয়। এর 
পরও হিন্দু মুললষান হয়েছে, তবে তাদের লংখ্যা অতান্ত নগণ্য। সেরপ 
সুললযানের! সকলেই দেশজ মুলসান। 


৫৮ বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় 
নী 


বর্তমান শতাবীর প্রারস্তে ১৯০১ গ্রীষ্ঠাব্ধে গৃহীত আদম শুমারীর সময় মুসলমানরা 
দাবী করেছিল যে তার! দেশজ সম্প্রদায় নয়, তারা সকলেই বাঙলায় আগস্থক 
মুসপমানদের বংশধর । তারমানে তারা সকলেই সৈয়দ, মুঘল ও আফগান 
শানকমণ্ডলীর কাশধর | সে দাবীটা যে সম্পূর্ণ অযৃন্ূক ও অলীক, তা তৎকালীন 
আদম শুয়ারীর কমিশনার ই. এ. গেট (চু. £2. 0210) প্রমাণ করেন। তিনি 
বলেন যে, যে লকল রাজকীয় মুসলমান কর্মচাবুদেন এদেশে আনা হয়েছিল 
তারা তৎকালীন রাজধ!নীমমৃহ যথা গৌন্ড, পাুয়া, রাজমহল, মুশিদাবাদ 
প্রভৃতি শহরে নিকট এসে বসবাস করেছিপ। তারা তৎকালীন সুলতান 
ও নবাণদের কাছ থেকে বসবাসের জন্য ভূমিদানও পেয়েছিল । সেই সকল 
ভূমিগানসংক্রান্ত দলিপাদি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ওহ সকল ভূমিদান 
তারা গৌড়, পাওয়া ও মুশির্দাবাদের নিকটেই পেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার 
মুললমান জনসংখ্যার বিল্তাস দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, যে যদিও এবূপ 
ভূমিদানসংক্রান্থ দপিলাদি উর ও পূব বঙ্গে খুবই কম, তথাপি বাঙলার এই 
ছুই অংশেই মুলপমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে 
বাঙলাদেশে মুসলমানদের যে জনবিস্বাম ছিল, সেই সম্পকিত পরিসংখ্যান 
থেকেও, তা পরিষ্কার বোঝা যাক্। যা 


অঞ্চল মুললমান প্রতি ১*,০** জনসংখ্যার অনুপাতে 
জনসংখা! মুদলমানের সংখ্যা 

পশ্চিমবঙ্গ ১১৪,৭২৭ ১১৩১৭ 

অধাব্ ৩,৭৯৩,৩২১ ৪১৮৭৫ 

উত্তরবঙ্গ 8৮৭৬, ৯৮ €১৮৭৩ 

প্ৰবন্ধ ১১৪২২৭০১৪২৭ ১৬১৭ 


উত্তর বঙ্গের পরিস্থিতিট। বৃকানন হামিলটন৪ ( 70010815817 [781081002) ) 
লক্ষা করেছিলেন। ভিনি মন্তবা করেছিলেন যে উত্তরবঙ্গের মুদলমানরা যে 
বাঞ্চলা আগন্তক মুললমানগণের বংশধর, একপ বিবেচনা করবার সপক্ষে বিশেষ 
কিছু প্রমাণ নেই । তিনি বলেছিলেন যে, ভার! ধর্মান্তরিত হেশজ মুসলমান 


বাঙালী মুমলমানের নৃতাত্বিক পরিচয় ৫৯ 


ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তাঁ কালে একজন মুসলমান লেখকও এই 
উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তিনি বলেছিপেন--'আমি প্রায়ই লক্ষ্য 
করেছি যে, উত্তরবঙ্গের মুসলমানর। মঙ্গোলীয় কোচ জাতির দৈহিক লক্ষণ 
সমূহ বহন করে।' তার মানে, তার! ধর্মান্তরিত কোচ (বর্তমানে রাজবংশী) 
জাতি হতে উদ্ভৃত। পূর্ববঙ্গের মুধলমানরাও যে ধর্মান্তরিত দেশজ হিন্দুজাতি- 
সমূহ হতে উদ্ধৃত, তা ১৮৯৪ ত্রীগ্াকে ডঃ ওয়াইজ-ও (10. ৬//5০) 
বলেছিলেন। 

বন্ততঃ চতুরশ শতাবীতে কিছুকালের জন্য মুনলমান স্থপতানরা পূর্ববঙ্গের 
সোনারগা হতে রাজত্ব করেছিলেন । স্রারা পার, দরবেশ ও মোল্লা নিযুর করে 
পূর্ববঙ্গের নিম শ্রেণীর হিন্দুদের পাইকাগী হারে ধর্মান্থরিত করেছিলেন । পঞ্চদশ 
শতাব্জীতে স্থগতান জালালুদ্দিনের সময় ( ১৪১৩-১৪৩০ খ্রীষ্টাব্ে) এই ধর্মীস্তরিত 
করার অভিযান তৃঙ্গে উঠেছিপ। দুবপ শিশ্পসপ্প্রধায় হিপুর্দেগ্ কাছে দুটি প্রস্তাব 
রাখ! হয়েছিল--'নয় কোরাণ গ্রহণ ক্ঠ, আএ তা নয়ত মৃত্যু বরণ কর।' 
প্রাণভয়ে অনেকেই দুদপমান হয়ে 1গয়োছিপ। যার! অন্বীরূত হয়ো ছল, তান 
কামরূপ, আনাম ও কাছাডের জঙ্গপে গিয়ে মাশ্রয় লিয়েছিল। ধর'স্থরিতকরণ 
সন্ধে বানিয়ার (86016) তার শ্রমণবুক্থান্থে এক কাহিনী উল্লেখ করে গেছেন। 
ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিশানা ছিল, ঘরের চাপের উপর একটা 'বদনা' বলিয়ে 
বাধা। একবার এক মৌলবী কিছুদিনের জন্ত দেশান্থরে গিয়েছিলেন । তিনি 
ফিরে এসে এক ধর্মান্তরিত নুনলমানের ঘরের চালে আর “বদন দেখতে পান না। 
অন্সন্ধানে জানলেন যে, পোকটা আবার ছিশ্পু হয়ে গিয়ে হিন্দুমযাজের অস্তাজ 
জাতিভৃক্ত হয়েছে। ক্রোধান্থিত হয়ে তিনি নবাবের নিকট ফৌজ পাঠাবার 
আবেদন জানান । নবাব একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ওই সৈন্কদলের সাহাষে, 
মৌলবী নমগ্র গ্রামের লোকেদের মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য করেন। 

বাঙলার মুদলমানগণ যে জআগদ্ধক নুসলমান নন্, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 
হচ্ছে, ম্দলমান ইতিহাসকারগণ কেউই লিখে যান নি ষে,কোন কালে উত্তর ারত 
থেকে দলবন্কতাবে মুসলমানরা এসে বাঙল! দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। বরং 
আমর। জানতে পারি যে, বাঞল। দেশে যে সকল পাঠান ও আফগান মুসলমান 
ছিপ, তারা লম্াট আকবর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ওড়িবায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। 


৬, বাঙালীর নূতাত্বিক পরিচয় 


মুঘল যুগেও পুববাগুলাকে অস্থান্থাকর জায়গা বলে মনে করা হত, এবং যে সকল 
রাঞ্জকীয় কর্মচারী এখানে আসতেন, রা ছুপয়সা কামাবার পর, আবার দিল্লী 
কিংবা আগ্রায় করে যেতেন । একমাত্র যেখানে কিছু সংখ্যক বিদেশী মুদলমান 
ছিল, সে জায়গাটা হচ্ছে টট্টগ্রাম। বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদেশীয় যে সকল 
মুসলমান বণিক চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তার] হচ্ছে তাদের 
ংশধর | 


তিন 


জোর জুলুম করেই যে মুসলমান করা৷ হত, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও 
মুললমাণ হত। এরা অধিকা'শই হন সমাজের অবহ্লিত নিম্নসম্প্রাদায়ের 
লোক। নিষ্ঠাবান হিশুসমাজ এদের হেয় চক্ষে দেখতেন । এ সকল সম্প্রদায় 
ইসলামের সামানীতির ছারা আকষ্ট হয়েছিল। তার! মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' তারাও আকৃষ্ট হত। থানকাগুলি ছিল মসজিদ ও দরগার 
সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া দাওয়া দুই পাওয়া যেত। এছাড়া 
ছিল পথস্থালতা হিপ সধবা ও বিধবা । হিন্দু মাজে এদের কোন স্থান ছিল 
না। যদি হিল পমণী মুললমানের সহিত ভ্রষ্ট হত, তা হলে সে ইসলাম ধর্মগ্রহণ 
করে, তার মুসলমান উপপতিগ পরিবারে বিবির স্থান পেত। এ ছাড়া ছিল, 
দেশে ছালদাসীর ব্যবসা । অনময়ে দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে মেয়ে বেচে 
দিত। যখন মুসলমানরা তাদের কিনত, তখন ভাবা তাদের ধর্মীস্তরিত করত। 

উচ্চশ্রেশীর বর্ণ হিন্দুর খুব কমই ধর্মান্তরিত হত। তবে যাদের যখন যবন দোষ 
ঘটত (নিষ্ঠাবান সমাজের পাতি অনুযায়ী মূললমানের খাস্ত আস্বাণ করলেও বন 
ফোধ ঘটত), নি্টাবান হিন্দু সমাজ তাদের একঘরে করত। তাদের মধ্যে 
অনেকেই যধাঘা পাবার জন্ত মৃললমান হয়ে যেত। এ ছাড়া, ষুশি্ধ কুলী 
খানের আমলে কোন জধিদার বা ভুষ্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষর হতেন, তা 
হলে তাকে লপরিষারে মূললমান করা হত। রঃ 

বাঙলার মুসলমানরা ষে হিন্ুসমাজ থেকেই ধর্মান্তরিত, তা তাদের আচার- 
ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায় । এ সকল আচার-বাবহার বর্তমান শতাম্বীর 
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গোড়া প্স্ত প্রচলিত ছিল। প্রথমত, তারা ধর্মান্তরিত হুবার পূর্বে ছিন্দু সমাজে 
যে সকল কোৌলিক বৃত্তি বা পেশা অনুসরণ করত, মূঘলমান হবার পরেও তাই 
করত। দ্বিতীয়, এদের ভাষা ও সাহিত্য থেকেও তাই প্রকাশ পায়। তৃতীয়, 
তাদের নামকরণ থেকেও তাই বুঝতে পারা যায় । যেমন কালি শেখ, কালাটাদ 
শেখ, ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, হাকু শেখ ইত্যাদি । চতুর্থ, ধর্মান্তরিত হবার 
পরেও তার! হিন্দুর অনেক সংস্কার, ও লৌকিক পৃজাদি অনুসরণ করত। 
যেমন দুর্গাপূজার সময় তা! হিন্দুদের মত নৃতন কাপড় জাম! পরে পূজা! বাড়ীতে 
প্রতিমা দর্শন করতে যেত। ছেলে মেয়ের বিবাছের সময়ও তার! হিন্দু 
জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করত। দৈনন্দিন জীবনেও তারা 
হিন্দুর বিধি-নিষেধ মানত ও হিন্দুর পঞ্জিকা অনুসরণ করত। এ ছাড়া, 
মহামারীর সময় শীতলা, রক্ষাকালী প্রভৃতির পূজা! করত, ও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে 
বষ্টা পূজা করত। এমন কি, অনেক জায়গায় বিবাছের পর মেয়ের] সীমন্তে 
পিছুরও পরত। এ সকল আচার-ব্যবহার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও মোল্লাদের 
প্ররোচনায় ক্রমশ বজিত হয়েছে। 


চার 


মোট কথা, বাঙালী মৃললমান মূলত বাঙলাদেশেরই সম্ভান। আঙগ যে স্বাধীনত। 
লাভের পর পূর্ববঙ্গের মূললমানর] নিজেদের দেশকে “বাংলাদেশ বলে অভিহিত 
করে ও নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, তার পিছনে যথেষ্ট এতিহাসিক সত্য 
আছে। 

নৃতাত্বিক পরিমাপের দিক দিয়েও, এই এঁতিহানিক সত্য প্রমাণিত হয়। 
মীজলি যে পরিষাপ গ্রহণ করেছিলেন অ থেকে দেখা! ধায় যে পূর্ববঙ্গের 
মূললযানদের শিরাকার সুচক-সংখ্যা ঠিক ওই অঞ্চলের নমশূত্রদের শিরাকার-সৃচক 
সংখ্যার সহিত একেবারে অভির । এই নকল মূললমানদের নামিকাকার-সুচক- 
সংখ্যা পষশূত্রদের চেয়ে বেশী, কিন্তু পোদেদের চেয়ে বেশী তফাৎ নয়। নীচে এই 
তিন গোষ্ঠির লৃচক-সংখ্যা দেওয়া হল-- 
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জাতি শিরাকার-স্ৃচক- নাসিকা-স্চক- 
ংখ্যা সংখ্যা 
মুললমান ৭৭. ৯ ণ্৭€ 
নমমশ ৭৮-১ রর ৭9,২ 
পো খ৭-৮ ৭.৪ 


পূবঙ্গ ছাড়াও, বাঙগার অন্ত অঞ্চল হতে ঘে পরিমাপ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন ত1 হচ্ছে_ 


অঞ্চল শিরাকার-হৃচক- দেহ-দৈর্ঘ- 

ংখ্য! মিঃ মিঃ 
81 ৭৮-শু ১৬৬০ 
বরে শঢে-সৈ ১৬৬৪ 
শব ৭৪৯-৯ ১৬৫১ 
চুপ ৭৪-৭ ১৬৫. 
সমতট ৮*-৩ ১৬৪৮ 
কলিকাত। ৮০-% ১৬৩০ 
সমকইিগত গড় ৭৯-৭ ১৬৫৪ 


এই নকল লৃচক-লংখা। থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালী 
মুদপমান বাঙগার অন্তান্ত জাতির ম্যাক বিশ্বত-শির্ধ জাতি । উত্তর ভারতের 
বীর্ঘশিরন্ক জাভিলমূছের লছিত তাদের সংমিশ্রণ খুব কমই ঘটেছে। এক কথার, 
বান্তালী মূদলষান বাঙালী, তারা আগন্ধক নয়। 
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৩৪, 


অঘোরী 
চাষাধোব! 
গোয়াল। 
কৈব 
মাহিষ্য 
অগ্রদ্দানী ব্রাহ্মণ 
বাগল 

যুগা 
কাসারী 
তাশুলা 
দ্বর্ণকার 
স্ত্রধর 
শাহাবপিক 
শাখারী 
বৈষ্ণব 


বিচি বিদ।' গৃগ্থমালা ৩ 


সাজে দস্বভানজির কথা সকলের কাছেই প্রিয় স্বদেশের 
হাস যেমন আমাদের অবশ্বপাঠা বিধি, জাতির পবিচয়ও 
'স্মমলি অবন্থঙ্ঞাহবা বময়। 


'বচাগধর মুতাবিক পরিচয়? গ্রন্থের স্ব পরিসরের 

সো বাঙাল জাতি মম্পকিত বৈজ্ঞানিক আলো5ন। 

স্বচ্ সাবলাল সহজবেধা ভঙ্গিতে কর! হয়েছে । 

৩ সঙ্গক্ধে নাংল। ভামায় পিজ্ঞনসশ্মত আলোচনার 
£ঘ্পাত এই গ্রন্থের মাধামেত শুক হয়েছে, বলা যেতে পাবে। 
বংচালী জাতি সম্পকে রীতিমত নৃতাবিক গবেষণা শুরু হয় 
বন্ডল্রে সময় থেকে, পরবতী কালে ড. বিরজাশঙ্কর এ, 
রম পসাদ চন্দ, ক্ষিতাশপ্রসাদ চট্টোপাধার প্রমুখ 

পুত শু তববিন এই বিষয়ের ৪পর প্রভৃতি আলোকপাত 
করেছেন ৮ অতুল সুর পরব বদের আলোচনা শত 
সত গথিত করে তার অভিমত বাক করেছেন 

বন্ভমাণ গ্রশ্থথ/নি স্থলিখিত সুসমুক্ধ। উপঘুক্ধ হথাম্ঘলে ত | 
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মূল্য তিন টকা পঞ্চাশ পয়সা 


